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নাতকোত্র শ্রেণীর মতন ত্রেবাধিক শ্রেণীতেও কলিকাত। বিশ্বাবিদ্যালিয় 
রাষ্্রবিঙ্ঞানের বিশেষ পঠন-পাঠন ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়াছেন। এই 
শাস্ত্রের ক্রমবিকাশের সংগে তাল রাখিয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং অর্থশাক্ত্রের 
পৃথকীকরণে কলিকাতা এবং উত্তরবংগ বিশ্ববিদ্যালয় বথেষ্ট আধুনিক 
মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রসংখ্য' দিনদিন বদ্ধি 
পাইতেছে । বাংল। ভাষায় কয়েকখানি উত্কৃষ্ট গ্রস্থও রচিত হইয়াছে । 
তথাপি এই প্রচেষ্টার প্রয়োজন রহিয়াছে । ন্ান্ত গ্রচ্থের বিপুলায়তন গ্রন্থ 
ভারাক্রান্ত ছাত্রছাত্রীদের মনে ভীতি উত্পাদন করে। তাই এই গ্রন্তে 
এমন একটি পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছে যাহ ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষায় 
সাহায্য করিবে এব* প্রয়োজনীয় তথ্যানুসন্ধানেও ব্যাঘাত ঘটাইবে না? । 
আকার এব” গঠনে ইহাকে সহায়িকা বলিয়া বোধ হহলেও প্রকৃতপক্ষে 
মৃ্পগ্রন্থের ভাবটির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি াখ' হইয়াছে । ইহা ভিন্ন বিভিন্ন বাষ্টর- 
নৈতিক তত্ব এব" মতবাদের বাস্তব প্রয়োগ প্রভৃতি আলোচনা করিয়া 
আলোচনাকে সরস করিয়া তুলিবার চেষ্টা কর! হুইয়াছে। 

এই গ্রন্থ রচনায অনেক স্ধীজনের স্থপরামর্শ লাভ করিয়াছি । তাভাদের 
প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ । "অধ্যাপক নির্মল বনু, সনৎ্ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
সন্তোষ মুখোপাধ্যায়, শ্রীনরেন সাহা! ও শ্রীমান কানাই মুখোপাধ্যায়ের 
সাহাযা আমাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করিয়াছে । 

প্রসংগত উল্লেখযোগ) যে ঘাণ্ত্রিক সীমাবদ্ধতার জন্ প্রথম সংস্করণে হয়তো 
কিছু কিছু ছাপার ভুল রহিয়া গিয়াছে । তাহার জন্য ঢঃখিত। দ্বিতীয় 
স-স্করণে সংশোধনের চেষ্টা করিব । 
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রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি গতিণীল শান্্। ইহার বিষয়বস্ দিন দিন পরিব্তিত 
হইতেছে । প্রচলিত অর্থে রাষ্ট্রই হইল রাষ্্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। রাষ্ট্রের 
উৎপত্তি, প্রতি, মৌলিক অবস্থা, লক্ষ্য, ইহার সংগঠন ও বি্ভিন্ন কার্যকলাপ 
সব কিছুরই গবেষণা এবং আলোচন। ইহাতে করা হয়। রাস্ত্র ও মানুষের 
পারম্পবিক সম্পর্ক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিবয়। যে-সব বিষয় মানুষের 
রাজনৈতিক জীবনকে স্পশ করে তাহাই রাষ্ট্রথিজ্ঞানে আলোঢন! করা হয় । 

পল জানের ভামা য়, রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি সামা্ছিক' বিজ্ঞান এবং ইহা 
রস্ট্রের উদ্ভব ও সরকারের বৈশিষ্ট্য লইয়! আলোছন। করে । ব্ল.ঞ্টগ্রি বলেন, 
রাবিজ্ঞান রাষ্ট্রের মৌলিক অবস্থা ও প্রকৃতি এবং ইহার বিভিন্ন রূপ ও 
বিবর্তনের কথা আলোচনা করে। গ্নানণরের মতে, রাষ্ট্রকে লইয়াই 
রাষ্্রবিজ্ঞানের আলোচন।র শ্ত্রপাত ও উপসন্হার । সুতরাং দেখা যাইতেছে । 
রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়। মানুষের বে রাজইনতিক' জীবন গড়িয়। উঠ্িয়ছে তাহার 
আলোচনাই রাষ্বিজ্ঞান। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রায় সকল লেখকই এইরূপ 
বলিয়ীছেন। কিন্তু অধ্যাপক রবসন বাস্্রবিজ্ঞনের এই ক্রমবিকাশের সয়ে 
সংজ্ঞা নির্দেশের পক্ষপাতী নহেন। সংজ্ঞার পরিধি ছোট হইলে যেমন রাষ্ট্র- 
বিজ্ঞান অসম্পুণ হয়, তেমনি অনর্থক ব্যাপক হইলে অসমন্বন্ধ হইয়া পড়ে 
বুটগ্্ি প্রদত্ত সংজ্ঞা রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে সংকীর্ণ করে, কারণ তাহার সংজ্ঞায় শাসন 
পদ্ধতি; আন্তর্জাতিক সন্বন্ধ, জনসাধারণের প্রভাব ইত্যাদির কথ! বল! হয় 
নাই। অপর পক্ষে ক্যাটলিন যখন বলেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজের মধ্যে 
মান্ষের পারম্পরিক সম্বন্ধের কথা আলোচন। করে, তখন সংজ্ঞাটি বেশ 
ব্যাপক হুহয়া পড়ে । কারণ সভ্যত1 'ও সমাজব্যবস্থার প্রত্যেক স্তরে মানুষে 
মানুষে যে সম্বন্ধ স্থাপিত হয় তাঁর সবখানিই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আওতায় পড়ে ন!। 

সাম্প্রতিককালে অবশ্য রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার ক্ষেত্র আরও প্রসারিত 


২ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচন্ 
হইয়াছে । আধুনিক লেখকদের মতে, যেখানেই সাঁমাজিক সম্পর্কের মধ্যে 
ক্ষমতার ব্যবহার আছে সেখানেই বাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্র প্রসারিত । বিভিন্ন 
প্রকার সামাজিক সংস্থায় কিভাবে ক্ষমতার ব্যবহারের দ্বারা কর্তৃত্ব স্থাপন কর! 
হয় এবং মানুষ কিভাঁবে কর্তৃত্বের সহিত নিজের জীবনকে ম'ন'ইয়! লয়, তাহাই 
রাষ্্রবিজ্ঞানে আলোচন! হয় । 

(0. 2. 108582775075)) 47901810708] 90157505+ 17070 41১০0111805+ 2:00 
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আরিষ্টটল তাহার বিখ্যাত “রাষ্রনীতি” (6০110০৯) গ্রন্থে রাষ্্রনীতি কথাটি 
প্রথম ধ্যবহার ফরেন। ক্বাস্রনীতি বলিতে তখন নগর-রাস্্ী এবং তাহার 
নাগরিক সংক্রান্ত যাবহীয় বিষয় বুঝাইত । এই দ্বিক হইতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান 'ও 
রাষ্ট্রনীতি কথা ছুইটি সমাথবোধক । কিন্তু সিজউইক, জেলিনেক, পে'লক 
প্রভৃতি আধুনিক লেখকগণ রাষ্ট্র সম্পকিত আলোচনাকে তত্কগত ও ব্যবহারিক 
»-এই ছুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন। ব্ল,ট্ি, ব্রাইস, সিলি, বাজেস, উইলোবি 
প্রভৃতি লেখকগণের মতে বাষ্ট্রনীতি কল! (1) এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিজ্ঞঃন 
(3০16099) পরযায়ভুক্ত ৷ তন্বগতভাবে রাষ্ট্র, সরকার, আইন প্রভাতি মূল বিদয়ে 
আলোচন। হয় এবং যে শাস্ত্রে এই দব আলোচন! হয় অধিকাংশ লেখক 
তাহাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান" ব। $১০1101091 3০)61)06 আখ্য। দিয়াছেন । আর 
ব্যধহ।রিক অথে, শাসন-বাবস্থ।, আইন প্রণয়ন, কুটনীতি প্রভৃতির আলোচন। 
হইয়া থাকে, এবং হৃহাকে খল। হয় “বাষ্রনীতি (১০116185)। কোন 
সরকারের শান সংক্রান্ত প্রচলিত সমস্ত। ও তাহা সমাধানের নানা! কৌশল 
রাষ্ট্রনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান নছে। 

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও বাষ্ট্রদশনের (1১০01161020 1১)011095010])৮ ) মধ্যেও পার্থক্য 
'আছে। রাষ্ট্রের উত্পত্তি, বৈশিষ্টা, গ্রকুতি, নাগরিকের দাখিত্ব, অধিকার 
প্রভৃতি বিষয়ে সাধারণ আলোচন!র পর কতকগুলি মূলমুত্র, আদশ, রাষ্ট্র 
নৈতিক জীবনের মূল্যায়ন ও উদ্দেশ্য প্রভৃতি নির্ধারণ কর! হয়। ইহাই 
হইল রাষ্ট্রদশন ৷ রাষ্ট্র সম্পর্কে আলোচনার অবশিষ্ট অংশ- রাষ্ট্রবিজ্ঞান । 
অবশ্য অনেকে র মতে রা ্রদশন বা স্রবিজ্ঞানেরই একটি অংশ মাত্র। 

ইউনেস্কোর (02370300) ধ্ণনানুসারে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্র অত্যন্ত ব্যাঁপুক 
এবং ইহার আলোচনার মধ্যে রাষ্ট্রের দ্রার্শনিক তত্বাদিও অন্তভূক্ত। 
গ্রকৃতপক্ষে, রাঁট্রতখ, বাষ্্রবিজ্ঞান, ব্রাষটরদর্শন__এইভাবে বাষ্র-সম্পকিত 


রাষ্্রবিজ্ঞানের প্রকৃতি ও আলোচনাক্ষেত্র ৩ 


আলোচনাকে পৃথক পৃথক শ্রেণীতে ভাগ করা যায় নাঁ। সামগ্রিকভাবে 
রাষ্্আলোচনার সব কিছুতেই রাষ্ট্রবিজ্ঞান আখ্য| দেওয়া হয়| 
03. 3. 10150555 005 ৪০০7০ ০ 201160081 5085705, (091., 1959) 


ভূমিক।__রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন মান্তষ রাষ্ট্রকে কেন্্র করিয়া তাহার 
যে নুহত্তর জীবন সগঠন করিয়াছে, তাহার সর্বতোমুখী আ'লোচনাই রাষ্ট্র 
বিজ্ঞানের উদ্দেশ্ঠ। রাষ্ট্রের এবং অন্তান্ত ক্ষমতাসন্ধানী গ্রোঠীগুলির ক্ষেত্র 
যতদূর, ইহার আলোচনাও ততদূর পর্ষন্জ বিস্ত। রাষ্ট্র কিভাবে বিবর্তনের মধ্য 
দিয়! বর্তমান "অবস্থায় পীছিয়াছে, এই খ্রতিহ্ামিক আলোচনা, বর্তমানে রাষ্ট্র 
ও রাজনৈতিক সমাজ কি কপ ধারণ করিয়াছে, তাভাঁর বিঙ্গেষণমূলক 
আলোচন। এবং রাষ্ট্রের কি হওয়া উচিত, সেই সম্পর্কে নীতিগত আলোচন! 
রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্তভূক্ত । রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কাজ কেবলমাত্র অতীতের বিশ্লেষণ ও 
বর্তমানের মূলায়নেই শেষ নহে, প্রাপ্ত তথোর ভিন্তিছে ভবিস্ততের পথ সন্ধান ও 
ইহ! দিবার চেষ্টা করে । এইবিক হইতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান কিডুট! উদ্দেষ্টনূলক | 


বিবৃতি-_-প্রথমত, ইহ! রাষ্ট্েব মূল প্রকৃতি বিষয়ে মালেচনা করে । 
তীয়ত, রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও পরিণতিও ইহার আলোচনার অন্তহুক্ত। তৃতীয়ত, 
'বিভিন্নপ্রকাঁর শাসন-ব্যবন্থ।, শাসন পরি5'লনার নতি আইন প্রণয়ন প্রভৃতি 
রাষ্্রবিজ্ঞানের অগ্ঠতম প্রধ-ন অ.লে+চ্য বিষ । চতুর্থত, ইহাতে রাষ্্রশাসন 
ব্যবস্থার সহিত ন'গরিকদের সম্পর্টবিচার করা হইয়া থাকে । পঞ্চমত, 
বিভিন্ন সংগঠনের মধ্য দিয়! রাষ্ট্রের ইচ্ছ। কিভাঁবে কার্যে পরিশত হয় তাহার 
আলোচন! এখানে হয় । বষ্টত, আস্তর্জাতিক জীবনও ইহার আলোচনাতুক্ত ৷. 
বিভিন্ন জাতির মধ্যে সম্পর্ক, বিশ্বনংঘসমূহ ও আন্তর্জাতিক আইনের 
আলোচনা র.্রবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করিয়াছে। সপ্তমত, রাষ্ট্র ও 
সরকারের এ্তিহাসিক ক্রমবিতনের ধারা বা্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় । 


আজ্রকাল কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বলিতেছেন যে, বাষ্তরবিজ্ঞানের কাঙ্গ 
হইল কেবলমাত্র বিশ্লেবণ কর! । রাষ্ট্রবিজ্ঞান নৈব্যক্তিক ও বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিতঙ্গী 
লইয়া সামাপ্রিক প্রত্যেক প্রকারের সংগঠনেরু কিভাবে নিয়ন্ত্রণ হইতেছে তাহা! 
আলোচন। করিবে, কিন্ত তাহার ভালমন্দ বিচার কর! রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অ।লোচ্য 
বিষয় নহে। মূল্য নিরূপণ ব্যক্তিগত রুচির উপর নির্ভর করে বলিয়া! রাষ্ট্র- 
বিজ্ঞানে উহার স্থান নাই। ইশ্হাদের মতে নিতান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা 


৪ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে ন!; রাষ্ট্রবিজ্ঞান বাস্তব বিশ্লেষণ" 
মূলক শান্ত্। 

মূল্য নিবূ্পণের কাজবিজ্ঞানসম্মত না হইলেও কোন্টা ভাল, কোন্টা 
মন্দ, তাহার মাপকাঠি ন! থাকিলে লোকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়িবে কেন? 
সার্বজনীন নৈতিক আদর্শ স্থাপনের জন্ত মানুষের নৈতিক সমস্যাও বাষ্ট্রবিজ্ঞানের 
অনুসন্ধানের বিষয়। রবসন বলেন, প্রাষ্ট্রবিজ্ঞান শুধু কি আছে তাহা 
লইয়াই অলোচন। করে ন', কি হওয়া উচিত তাহাও বিচার করে ।” স্থৃতরাং 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান উন্দেশ্ঠমূলকও বাস্তব বিস্লেষণমূলক উভয়ই । 

রাষ্ট্রবিজ্ঞান উদ্দেশ্ঠমূলক (10020096159) ও বাস্তব বিস্লেষণমূলক 
( 650017108] ), উভয়ই । উদ্দেশ্ঠমূুলকভাঁবে ইহ! বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ, 
যেমন, ব্যক্তিত্বাতন্ত্রবাদঃ উদ্ারনীতিবাদ, সাম্যবাদ প্রভৃতির আলোচন! করে, 
আর বিষ্লেষণমূলক কার্ধের দিক হইতে রাষ্ট্রের বর্তমান ও মতীত শাসন কাষ 
ও অন্তান্ বিধয় আলে!চন। করে। 

১৯৪৮ সালের সেপেম্বর মাসে সম্মিলিত জাতিপুঞ্রের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও 
সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে (07:9009) একটি সম্মেলনে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নিম্নরূপ 
আলোচনাক্ষেত্র নির্ধেশ করা হয় ঃ 

(১) রাষ্ট্রতত্ব ঃ (ক) রাষ্ট্রনৈতিক তব্বসমূহ ; (খ) তত্বস্মৃহের ইতিহাস ; 

(২) রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিভ্ভান ঃ (ক) সংবিধান ; (খ) জাতীয় সরকার ; (গ) 

প্রাদেশিক ও স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা! ; (ঘ) বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের 
তুলনামূলক আলোচনা ; 

(৩) রাজনৈতিক দলে, গোষ্ঠী ও জনমত ; (ক) রাজনৈতিক দল ; (খে) 

গোঠী ও সংঘ ; (গ) সরকার পরিচালনা ও শাসনকার্ধে নাগরিকের 
অংশ গ্রহণ ? (ঘ) জনমত ) 

(9) আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ; (ক) আন্তর্জাতিক রাজনীতি ; (খ) আন্তর্জাতিক 

সংঘ ও শাসন ; (গ) আন্তর্জাতিক আইন । 
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০ 1১০18005. (8আ)], 1937, 28৮, 2420১ 0815 763.) 
ভূমিক।_ রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিজ্ঞানপদবাচ্য কি না, এই আলোচনার পূর্বে 
বিজ্ঞান কাহাকে বলে তাহ। জানা ধরকার। সংক্ষেপে বিজ্ঞান হইল, কোন 
বিষয় সম্পর্কে স্থনংবদ্ধ জ্ঞান। এইজ্ঞান পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা দ্বারা 


বাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকৃতি ও আলোচনাক্ষেত্র ৫ 


নির্ণয় কর। হয় এবং ইহ! হইতে কতকগুলি সাধারণ সুত্র ও নিয়ম অনুমান 
করা সম্ভব হয়। এই নির্ধারিত হত্রসমূহ প্রয়োগের দ্বারা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 
প্রতিটি ঘটনার কাধ-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়। 

বিবৃতি-_বিজ্ঞানের এই সং্জ্ঞা মানিয়া লইলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান অবশ্যই 
বিজ্ঞান । অতীত ও বর্তমানের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সংগঠনব্যবস্থা! নিদিষ্টভাবে 
পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করিয়! সাধারণ শ্ব্রনমূহ সহজেই নির্ধারিত হইয়া থাকে । 

তথাঁপি রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানন্নপে অভিহিত করা বিচারসাপেক্ষ | 
আযারিষ্টটল, বোদা, হুধ.স্‌, মন্তেস্ক্ু, সিজউইক, ত্রাইস, জেলিনেক, রুটপ্রি, 
পোলক প্রভৃতি লেখকের মতে হহা বিজ্ঞাম। আবার কৌত, মেট্ল্যাগ্ড 
প্রভৃতি ইহাঁকে বিজ্ঞান বলিয়! স্বীকার করিতে রাজি নন। মেট্ল্যাণ্ড বিজ্রুপ 
করিয়া বলিয়াছেন, “যদি আমি পরীক্ষায় এমন প্রশ্রপত্র দেখি, যাহ।র 
শিরোনামায়''লেখ। আছে রাষ্ট্রবিজ্ঞান” (1১০11009] 5016109 ), তখন আমার 
শিরোনামার জন্য হুঃখ হয়, শ্রশ্বগুলির জন্য নয়।” 

রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান রূপে স্বীকার করিবার পক্ষে যুক্তি হইল £ প্রথমত, 
৬ঘব-কোন বিজ্ঞানের হ্যায় পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ, শ্রেণীবিভক্কিকরণ প্রভৃতি 
পদ্ধতির গ্রয়োগ দ্বারা রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে সুনির্িষ্ট জ্ঞান লাভ কর! 
যায় । দ্বিতীয়ত, এই নিদিষ্ট জ্ঞান হইতে সাধারণ শুত্র নির্ধারণ করিয়া একই 
রূপ অবস্থায় পুনরায় তাহার প্রয়োগ করা যায়। 

অপরদিকে বিরুদ্ধবাদীদের মতে রাপ্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানরূপে মানিয়। ন! 
লইবার কারণ হইল- প্রথমত, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়সমূহ অনিশ্চিত, জটিল 
ও অস*খা বলিয়! ইহাদের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ সম্ভব 
নয়। দ্বিতীয়ত, পদার্থ বিদ্যা ও রসায়ণবিগ্ার ন্যায় বাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়সমূহ 
কোন গবেষণাগারে পরীক্ষা করা সম্ভব নয় বলিয়। প্রায়শঃই ইহা অনুমান- 
িদ্ধ। অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ সম্ভব নহে । 
তৃতীয়ত, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়, নীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে ইহার গবেষকদের 
মধ্যে কোনরূপ মতৈক্য নাই। 


উপসংহার--উপসংহারে এইরূপ বল। যায়, রাষ্ট্রবিজ্ঞান অবশ্যই বিজ্ঞান- 
শ্রেণীভুক্ত । কারণ, বিজ্ঞানের অধিকাংশ বিশেবত্ব_যেমন, পর্যবেক্ষণ, 
বিশ্লেষণ ইত্যাদির দ্বারা শংখলিত জ্ঞান এবং ইহা হইতে নির্নাত সাধারণ হুত্রের 
'গ্রযোজ্যতা ইহাতে ' আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে পরীক্ষা -পদ্ধতিও (930292- 


৬ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


9.0) প্রয়োগ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ আইনসভায় গৃহীত আইনের 
কথা বলা যায়। অধ্যাপক ফ্রান্সিস গ্রাহাম উইলসন বলিয়াছেন, পরাষ্ট্- 
বিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বল! চলে, কারণ রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়সমূহের বিশ্টেষণ ও 
শেণীবিভক্তিকরণ সম্ভব এব" এই বিশ্লেষিত ও শ্রেণীবিভক্ত জ্ঞান হইতে 
সাধারণ স্থত্র নির্ধারণও স্ম্ভব | তবে পদার্থ,রসায়নশান্্র বা গণিভবিগ্যাঁ বিজ্ঞানের 
স্তায় সাধারণ বিজ্ঞানের সহিত ইনার পার্থক্য আছে। পদার্থ বা 
রসায়নের হুত্রগুলি হইতে যেমন পরবর্তী অবস্তা সম্পর্কে নিভূলি সিদ্ধান্তে 
উপনীত হওয়| যায়, রাষ্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাহা সম্ভব নয়। কারণ, রাষ্ট্র- 
বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় বাষ্্রীধীন মাফ; মান্ষ নিত্যপরিবর্তনশীল, 
আর উপকরণের পরিবর্তনের সহিত সিদ্ধান্তেরও পরিবর্তন হইতে বাঁধা। 
রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত প্রায় ক্ষেত্রেই মিলিয়া যায়, তবে সব ক্ষেত্রেই ষে 
মিলিবে ইহা জোর করিয়া বল! যায় ন'। তাই, যে কোন সামাজিক 
বিজ্ঞানের স্তায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানও একটি সম্পূর্ণ বিজ্ঞান নয় এবং ইহার নিণাত 
তত্বসমূহ বিগুদ্ধ প্রামাণ্য বৈজ্ঞানিক সত্য নয। অর্থনীতিবিদ্‌ মার্শাল 
অর্থনীতির সিদ্ধান্তকে জোয়ার ভাটার বিজ্ঞানের সংগে তুলন! করিয়াছেন । 
আমরাও সেইরূপ লর্ড ব্রাইসকে অন্ুসরণ করিয়! রাষ্ত্রবিজ্ঞানকে মাবহাওয়া 
বিজ্ঞানের (119660:0108% ) ন্যায় একটি অপরিণত বিজ্ঞান বলিতে পারি। 
মেঘ, বৃষ্টি ও ঝড়ের সম্বন্ধে ভবিস্দ্বাণী যেমন কখন সতা হয় কখন হয় না, 
তেমনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীও সকল সময় সত্য হয় নাঁ। তাহার প্রধান কারক এই 
যে রাষ্্রবিজ্ঞানের মুখ্য বিষয়বস্ত হচ্ছে জটিল ও “চতনশীল সামাজিক মানুষ | 
তাই কেশ্িজ বিশ্ববিগ্ঠালত়র রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রথম অধ্যাপক শ্য'র বার্কার 
তাহার সর্বপ্রথম বক্তৃতায় বলেন বে, তাহার অধ্যাপনার বিষয়কে অনেকেই 
নীহারিকাতুল্য এবং সম্ভবতঃ সন্দেহজনক বলিয়া মনে কারিবেন। কিন্ত 
সমাজবিজ্ঞানের অন্যান্য শীথাকে যখন বিজ্ঞ'ন হিসাবে ধিবেচনা করা 
হইতেছে তখন রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলিয়া মনে করিতে হইবে। 

রাষ্ট্রনৈতিক জীবন সম্পর্কে মান্গষের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান ক্রমেই বৃদ্ধি! 
পাইতেছে। এইদিক হইতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি প্রগতিশীল বিজ্ঞান । 


3.5. 0890595 08৩ 615000 01 7১01718081 9015005 €০ [9602 
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রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকৃতি ও আলোচনাক্ষেত্র ৭ 
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ভুমিকা রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাসের সম্পর্ক অতান্ত ঘনিষ্ঠ। অধ্যাপক 
স্টার জন সিলি (6155) তাহার “রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা” গ্রন্থে এই বিষয়ে 
নিক্নরূপ উক্তি করিয়াছেন--4118107ড ছ10])08৮ [১0116:98] 90151.09 188 
100 016) 1১0116109] 90101)09 চম16008% [18607 1088 00 1০০. অর্থাৎ, 
“রাষ্ট্রবিজ্ঞান বাদ দিয়া ইতিহাস পাঠের কোন ফল নাই, এবং ইতিহাস বাদ 
দিলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কোন ভিত্তি থাকে না।” 

বিবৃতি_ ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা হইতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সিদ্ধান্তে উপনীত 
হওয়া যাঁয়। বা্রের উদ্ভব, ইহার পবিণতি ও বর্তমান রূপ সম্পর্কে ধারণা 
লাভের জন্ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা ইতিহাস পাঠ করেন। বাষ্্রগঠনের ইতিহাস 
রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ । বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রশাসন কিরূপ ছিল, 
এবং প্রাচীন কালে নান। দেশে রাজ! ও অন্তান্ত শাসকগণ কিভাবে শাসন 
সংক্রান্ত নীতিসমূহ স্থির করিয়াছেন ও তাশ্বা পরিচালনা করিয়াছেন সে 
সম্পর্কে আমরা ইতিহাস হইতে জানিতে পারি। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে 
সম্পর্ক, যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতিরও বিস্তত বিবরণ ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকে । 
কেবলমাত্র রাজনৈতিক ঘটনাই নহে, ইহার সহিত সম্পর্কযুক্ত অথনৈতিক ও 
সামাজিক জীবনের ঘটনাবলীও ইতিহাসে বর্ণনা করা হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞান 
আলোচনার ক্ষেত্রে এই সবই মূলাবান তথ্য (৫9/)। ইহাই উপর ভিত্তি 
করিয়া! রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হার সিদ্ধান্তে উপনীত হুন। 

অপরদিকে ইতিহাসের আলোচনাও রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে সম্পূর্ণ বাদ দ্িয়। 
হইতে পারে না । এ্রতিহাসিকের কাজ কেবলমাত্র ঘটনার বিবরণ দান নহে। 
অতীত ঘটনাসমূহ বিশ্লেষণ করিয়| উহার কারণ নির্ণয় ও ইতিহাসের গতিপথ 
নির্ধারণ ধাতহাসিকের কাজ । রাষ্ট্রের নীতি ও বিভিন্ন মতবাদ বিশ্লেষণ 
করিয়া এরত্বিহাসিক ঘটনাবলীর কার্কারণ সম্পর্ক নির্ধারণ সম্ভব । 

উপজংহার-_ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্ক এত ছনিষ্ঠ হইলেও 
“ইতিহাস রাষ্ট্রবিজ্ঞান নয়, বা বাষ্ট্রবিজ্ঞান ইতিহাস নয়। ইতিহাস রাষ্ট্রবিজ্ঞান 
হইতে ব্যাপকতর। ললিতকল!, ভাবা» আচার, ধর্ম প্রভৃতি ইতিহাসের 
আলোচ্য বিষয়; কিন্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত ইহাদের কোন সম্পর্ক নাই। 
রাষ্ট্রনতিক জীবন ও সংগঠনই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় । রাষ্ট্রবিজ্ঞানের 


৮ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় : 


একাংশ কল্পনাপ্রস্থত ও দার্শনিক তত্বস্থলিত। ইহার সহিত ইতিহাসের 
কোন সম্পর্ক নাই। উদাহরণ স্বরূপ, সামাজিক চুক্তি মতবাদ বা রাষ্ট্র স্পকিত 
আদর্শবাদের (17981139 প1)৩০:) উল্লেখ করা যায় । এই কারণেই বলা হয় 


ইতিহাসের অর্থ প্রা্টীন রাষ্ট্রবিজ্ঞান নয়, আবার রাষ্টরবিজ্ঞ'নও বর্তমান 
ইতিহাস নয়” 


ইতিহাস হইতে বাষ্্রবিজ্ঞানের আলোচনার তথ্যাবলী সংগ্রহ করা হইলেও, 
ইতিহাসকে বাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল (০০১) বলা যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ, আমরা 
কেবল ইতিহাস হইতেই মালমশলা সংগ্রহ করি না । অর্থনীতি, মনোবিজ্ঞীন, 
পরিসংখ্যাবিষ্যা (8৮%186168) প্রভৃতি শাস্ত্র হইতেও আমর! প্রয়োজনীয় তথ্য বা 
মাল-মশলা সংগ্রহ করিয়। থাকি । রুশ বিপ্রব সম্পর্কে বিশ্লেষণ করিবার সময় 
রাষ্ট্রবিজ্ঞানী যেমন ইতিহাস পাঠ করেন, সেইরূপ তিনি বিপ্রবমুখীন মানষের 
মানসিক অবস্থা জানিবার জন্ত মনোবিজ্ঞানের সহায়তা গ্রহণ করেন, অর্থ- 
নৈতিক তত্বসমূহ আলোচনা করেন এবং নান। পরিসংখ্যান বিচার করেন। 
স্থতরাং ইতিহাসকে আমরা বা্ট্রবিজ্ঞানের অন্ততম উৎস বলিতে পারি । কিন্ত 
ইহা! একমাত্র উৎস বা মূল নয়। এইদিক হইতে দিলির মন্তব্য আংশিক সত্য 
মাত্র । 
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আ্যারিষ্টটল ও অন্থানা প্র/চীন লেখকগণ অর্থনীতি ও বাষ্ট্রবিজ্ঞানকে পৃথক 
শাণ্র বলিয়া স্বীকার করিতেন না-তাহারা অর্থনীতিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানেরই 
একটি অংশ বলিয়! মনে করিতেন । রাষ্ট্-শাসনের জন্ত প্রয়োজনীয় অর্থের 
আলোচন] হইতে ইহার উদ্ভব বলিয়! তাহ। রাষ্ট্রনীতি আলোচনার বিষয়তুক্ত । 
বর্তমানে অবশ্য এই ধারণার পরিব্তন হইয়াছে । বাষ্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতি 
এখন ছুইটি স্বতন্ত্র ও পৃথক বিষয় রূপে স্বীকৃত হইয়াছে । 

অপ্রচুর জ্রব্যসামগ্রীর ঘ্বার। কিভাবে সমাজবদ্ধ মান্ছষ তাহার সীমাহীন 
অভাব মিটাইবার চেষ্ট। করে, তাহাই বিস্ৃতভাবে অর্থনীতিতে আলোচন! 
কর! হয়। উৎপাদন, বণ্টন ও বিনিময় এবং সংশ্রি্ই বিভিন্ন সমস্যা ইহার মহিত 
যুক্ত । অর্থনীতির সহিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কোন অম্পর্ক নাই, উনবিংশ শতাব্দীতে 
কেহ কেহ এমন কথা বলিবার চেষ্টা করিলেও ইহ! ঠিক নহে। অর্থনৈতিক 


রাষ্্রবিজ্ঞানের প্রকৃতি ও আলোচনাক্ষেত্র ৯ 


ক্ষেত্রে নিরঙ্কুশ ব্যক্তি-ম্বাতিন্ত্রয বা 1.815592 8179 নীতির সমর্থকেরাও এইরূপ 
বলিয়াছেন । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতির সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ । 

কুটু উৎপাঁদন ও বণ্টন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা আছে অনেকখানি । দেশে শাস্তি ও শৃঙ্খল থাকিলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি 
বৃদ্ধি পায়। চোর-ডাকাতের উপদ্রব ধেশী থাকিলে কিংবা অন্তবিপ্লব বা যুদ্ধের 
অবস্থা দেখা দিলে স্বাভাবিক অর্থনৈতিক জীবন বিপর্যন্ত হয় । বৈদেশিক 
বাণিজ্য, মুদ্রাস্কীতি ;দুভিক্ষ প্রভৃতি ব্যাপারে রাষ্ট্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। 
অপরদিকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও দেশের শাসন ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে। 
অর্থনৈতিক সাম্য ভিন্ন গণতন্ত্র অর্থহীন বলিয়া মনে করা হয়। মার্কসীয় ধারণা 
অনুসারে, শোষক শ্রেণী তাহাদের মুনাফ। রক্ষ' করার জন্যই রাষ্ট্রের প্রতিষ্টা 
করিয়াছে এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের কাজ হইল মুনাফার খবরদারি কর|। বর্তমান যুগে 
রাষ্ট্রশাসনের বিভিন্ন সমস্যা যেমন, করনীতি, শুহ্কনীতি, শ্রমিক কল্যাণ 
প্রভৃতির মূলে রহিয়াছে অর্থনীতি । জনকল্যাণ রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য রূপে স্বীকৃত 
হইবার ফলে রাষ্ট্রের হাতে অধিক পরিমাণে অর্থনৈতিক দায়িত্ব আসিতেছে । 
সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শিল্প, কৃষি, বাবসা-ব্যাণিজ্য সব কিছুই রাষ্ট্রের পরিচালনা- 
ধীন। বুটেন বা মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রেও রেলপথ, ডাক 
অধীন । প্রায়ই দেখ! যায় দারিদ্র্য, বেকার সমস্য, ধনী-দরিজ্রের বৈষম্য গ্রভৃতি 
ব্যবস্থাঃ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রভৃতি রাষ্ট্রের কোন দেশে বাড়িয়া গেলে স্বাভাবিক 
গণতান্ত্রিক শাসন অচল হইয়া! পড়ে । হয় সেখানে সামরিক একনায়কতন্ত্র 
অথবা বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষিত হয়। 

সমাজতন্ত্রবাদ, স্াচ্ছন্্যনীতি, সমভোগবাদ প্রভৃতি মতবাদ রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও 
অর্থনীতি উভয়েরই অন্তর্গত । গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র প্রভৃতি রাষ্ত্াদর্শ অর্থনৈতিক 
আলোচন। ভিন্ন অসম্পূর্ণ । 


(3.7. 710880555 208৩ 25190928091 70180058] 90861)05 £€0 [.8025০9, 
(081. 1951, 258), 


মাছুষের নীতিবৌধঃ ভাল ও মন্দের ধারণ! নীতিশাস্ত্রের বিষয়বস্ত। এই 
নীতিশাস্ত্রের সহিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে । অ্যারিষ্টটল স্বতন্ত্র 
ভাবে নীতিশাস্ত্রে আলোচন| করিলেও তিনি রাষ্ট্রনীতি হইতে ইহাকে পৃথক 
করেন নাই, রাষ্্ীনৈতিক কার্ষের নৈতিক ভিত্তির উপর তিনি জোর দিয়াছেন। 
কিন্তু ম্যাকিয়াভেলির সময় হইতে ধীরে ধীরে রাষ্ট্রনীতি ও নীতিশান্ত্র দুইটি 


১৩ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পারিচয় 


পৃথক শাস্ত্রে পরিণত হইয়াছে । ম্যাকিয়াভেলি বলেন, ববা্রশীসনের কার্ষে 
নীতিবোধের কোন প্রয়োজন নাই। রাষ্্রপরিচালকদের এমন অনেক কাঁজ 
করিতে হয় যাহ! নীতিসম্মত নহে । 

বর্তমানে এই ছুইটিকে পৃথক শাস্ত্র বলিয়া মনে কর| হয়। নানাদ্িক হইতে 
ইহাঁদের মধ্যে পার্থক্য আছে। মানুষের বাহিক ও আভ্যন্তরীণ আচরণ উভয়ই 
নীতিশাস্ত্রের বিষয়বস্ত, কিন্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞান কেবলমাত্র মানুষের বাহিক কার্যকলাপ 
আলোচন! করে । নীতিশান্ত্র সামাজিক সমর্থনের উপর নির্ভর করে, কিন্ত 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রকে অবলম্বন করিয় গড়িয়া উঠে । 


কিন্ত এইরূপ পার্থক্য সত্বেও উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে । 
নৈতিক ধারণার উপর ভিন্তি করিয়াই নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য 
নির্ধারণ এবং বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করা হয়। জনকল্যাণের আদর্শের উপর 
প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের চিন্তাও অনেকাংশে নৈতিক ধারণ? প্রস্থত। 

নীতিশান্ত্র ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভিন্নভাবে পরম্পরকে প্রভাবিত করে। 
দীর্ঘকাল ধরিয়া যে নীতিবোধ গড়িয়। ওঠে তাহাই শেষ পর্যস্ত আইনের মধ্যে 
রূপ গ্রহণ করে । যে আইন মান্ষের নীতিবোধের দ্বারা সমথিত নহে তাহ] 
টিকিতে পারে না। অপরদিকে রাষ্ট্রও মানুষের নীতিবোধের পরিবর্তন 
ঘটায়। আমাদের দেশে সতীদাহ নিবারণ কিংব! বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের 
ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ৷ 

মানুষের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিশাস্্র উভয়েরই উদ্দেশ্ত | 
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সমাজবিগ্ঞানের সংগে সম্পর্ক ঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি সামাজিক বিজ্ঞান । 
স্থতরাং এইদিক হইতে সমাজবিজ্ঞান বা সমাজতবের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 
রহিয়াছে, তথাপি ইহাদের ক্ষেত্র ও বিষয়বস্ত ভিন্ন । সামগ্রিকভাবে সমাজের 
বিভিন্ন সমস্তার আলোচনাই সমাজতত্বের লক্ষা । সমাজের উৎপত্তি, 
ক্রমবিকাশ ও নানারপ সামাজিক সমস্যা ইহার আলোচ্য বিষয় । সমাজতত্ব. 
সমাজের সমগ্র বিষয় সাধারণভাবে আলোচনা করে, আর বিভিন্ন সমাজ- 
বিজ্ঞান বিভিন্ন বিষয়ের উপর পৃথক পৃথকভাবে বিস্তৃত আলোচনা করে। 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান অন্ঠতম সমাজবিজ্ঞান । 


রাষ্্রবিজ্ঞানের প্রকৃতি ও আলোচনাক্ষেত্র ১১ 


বাষ্ট্রবিজ্ঞানও সমাজের এক অংশ, অর্থাৎ রাষ্ট্রনৈতিক সমাজ সম্পর্কে 
আলোচনা করে। আদিম সমাজের উৎপত্তি, পরিবার-প্রথাঁঃ বিবাহ, ধর্ম, 
আচার-ব্যবহার, ভাষা প্রভৃতি সমাজতত্বের আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান 
অধিকার করিয়! আছে, কিন্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত ইহাদের কোন সম্পর্ক 
নাই । সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজতব্বের একটি অংশ মাত্র । সমাজতত্বের ক্ষেত্র 
অপেক্ষাকৃত ব্যাপক | 

তবে সমাজতত্ব সম্পর্কে জ্ঞান না থাকিলে, অর্থাৎ সমাজের বিভিন্ন বিষয়ে 
মোটামুটি ধারণা না থাকিলে রাষ্্রবিজ্ঞানের সমাক আলোচনা সম্ভব নহে! 
সমাজতত্ব রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিত বাঁ ৪০:£০92৫. স্ব্ূপ | অধ্যাপক 
গিভিংসের ( 0390785 ) ভাষায়, বাহারা সমাজতত্বের মূলশ্থত্র গুলি জানেন না, 
তাহাদের রাষ্ট্র সম্পর্কে জ্ঞান দেওয়া নিউটনের গতি সম্বন্ধে হত্রের জ্ঞানরহিত 
বাক্তিকে জ্যোতিবিগ্য শিক্ষী দেওয়ারই মত অসম্ভব । 

(খ) আইনশাক্সের সংগে সম্পর্ক ই আইন বিষয়ক আলোচন1-বিজ্ঞানের 
নাম আইনশান্ত্র। রাষ্ট্র আইন কৃষ্টি করে এবং ইহার ব্যবহারিক প্রয়োগের 
দায়িত্বও রাষ্ট্রের। আবার আইন না থাঁকিলেও বাগ্র-শাসন অসম্ভব । সুতরাং 
আইনশান্ত্র রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি অংশ । কিন্তু আইনশান্ত্র যেদপভাবে আইনের 
খু'টিনাটি লইয়' আলোচনা করে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান তাহ! করে ন!। কিন্ত সকল 
প্রকার আইনের সঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পক নাই । 

(গর) আন্তর্জাতিক আইনের সংগে সম্পর্ক ঃ আন্তর্জাতিক ব্যবহার - 
বিধি প্রণয়ন এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পারম্পরিক সম্পর্ক-নির্ণয় আন্তর্জাতিক 
আইনের কাজ। এইদিক হইতে ইহ! রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্কযুক্ত এবং ইহার. 
আলোচন! রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্তভূক্ত। বর্তমানে বিভিন্ন রাষ্ট্রের. মধ্যে 
পারস্পরিক সম্পর্ক ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। পরস্পরের সহিত আদান-প্রদান, 
ব্যবসা-বাণিজ্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষত্রে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, শক্তি প্রতিষ্ঠ। এবং 
আস্তর্জাতিক সংঘ বিষয়ে আলোচন। রাষ্ট্রবিজ্ঞান হইতে বাদ দেওয়া যায় না। 
তবে আত্তর্জ/তিক আইন রা্রবিজ্ঞানের একটি অংশ মাত্র । 
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বৈজ্ঞানিক আলোচনান্র জন্ত নিদি্ পদ্ধতির সাহাধ্য গ্রহণ করা হুয়। 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি অসম্পূর্ণ বিজান হইলেও এখানেও পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ 


১২ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


কর। হয়। তবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার জন্ত কোন একটি বাঁধাধর! পদ্ধতি 
অনুসরণ করা হয় না । বিভিন্ন প্রকার সমন্যার বিশ্লেষণে বিভিন্ন প্রকার 
পদ্ধতির সাহাব্য গ্রহণ করা হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার জন্ত বিভিন্ন লেখক 
যে সব বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন, তন্মধ্যে নিয়লিখিতগুলি 
উল্লেখযোগ্য £ 
পরীক্ষামূলক পদ্ধতি (10য106710767768) 1166500)-_ এই পদ্ধতি সাধারণত: , 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে প্রয়োগ করা হয়। কোনও একটি বিষয়কে লইয়৷ পুনঃ 
পুনঃ তাহার উপর যথেচ্ছ পরীক্ষা চালানো, এবং নিদিষ্ট লক্ষ্যে পৌছিবার 
চেষ্টা পদার্থ কিংবা রসায়ণ-বিজ্ঞানে যেভাবে সম্ভব, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ঠিক 
সেইভাবে সম্ভব নয়। তবে এ কথা ঠিক যে, প্রতিনিয়তই রাষ্ট্র সম্পকিত 
বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষা চলিতেছে । প্রত্যেকটি নৃতন আইনের 
প্রবর্তন, প্রত্যেক নূতন সংস্কার প্রচেষ্টা, প্রতোক নূতন নীতির 
অবলম্বনই পরীক্ষামূলক; কারণ ইহাদের কার্ধকারিত প্রমাণের দ্বারা 
স্থায়িত্বের যোগ্যতা লাভ না করা পর্যন্ত এইগুলিকে অস্থায়ী বা পর্যবেক্ষণমূলক 
বলিয়া মনে কর! হয়। 
পর্যবেক্ষণমুলক পন্ধতি (070897506101081 1190,০)-_রাষ্্রবিজ্ঞানের 
আলোচনার ক্ষেত্রে পরীক্ষা-পদ্ধতির প্রয়োগের স্কান সীমাবদ্ধ। সকল সময় 
ইহার সাহায্য গ্রহণ করা যায় না। রাষ্ট্র কি সকল নাগরিকের নাগরিকত্ত 
লোপ করিয়া দেখিতে পারে, ইহার ফল কি হইবে? স্থতরাং কোন 
বিশ্লেষণ করিতে গেলে পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করিতে হয় । বিভিন্ন দেশে 
শাসন ব্যবস্থা কিরূপ, কিভাবে তাহা! পরিচালিত হইতেছে, সরকারের অনু্থত 
নীতিসমূহের ফলাফল কি হইতেছে, তাহা, দেখিয়। একটা সিদ্ধান্তে পৌছিবার 
চেষ্টা করা হয়। তবে এখানেও সমন্তা, পর্যবেক্ষণ ঠিক হইল কিন! তাহা সব 
সময় বুঝা যায় না । যাহারা সোভিয়েট ইউনিয়ন পরিভ্রমণ করিয়া সেখানকার 
শাসন ব্যবস্থা বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহারা কি সব জিনিস দেখিয়াছেন ? 
তুলনামূলক পদ্ধতি (0০008780%9 1৫9,০৫9 )-_ বিভিন্ন রা, 
তাহাদের সংগঠন, নীতি ও কার্ধাবলীর তুলনামূলক আলোচন। কর! হয়। 
এইরূপ তুলনার দ্বার! সাধারণ সিশ্বীস্তে উপনীত হওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ 
বল! যায়, গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে তুলন। করিয়া 
দেখিবার চেষ্টা হয় কোন শাসন ব্যবস্থা ভাল। এই পদ্ধতির ভ্রুটি হইল, 


রাষ্্রবিজ্ঞানের প্রক্কতি ও আলোচনাক্ষেত্র ১৩ 


তুলনা করিবার সময় বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রকার পরিবেশ, জনসাধারণের 
আচার-ব্যবহার, চিন্তাধার প্রভৃতির পার্থক্যের প্রতি বধোচিত দৃষ্টি না দিলে 
্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার আশংক1 থাকে । 

এঁতিহা দিক পদ্ধতি (71550:1081 1190০) আসলে তুলনামূলক পদ্ধতির 
ব্যাপকতর একটি রূপ । এই পদ্ধতির দ্বারা ইতিহাসের বিজি সময় ও দেশের 
ঘটন! হইতে রাষ্ট্রের উদ্ভব ও তাহার কর্মধারার বিশ্লেষণের মধ্য দিয়া রাষ্ট্র 
সম্পর্কে সাধারণ সুত্র আবিষ্কারের চে করা হয়। কিন্তু এই পদ্ধতি 
অবলম্বনকালে মনে রাখিতে হইবে, ইতিহাস হইতে কেবল তথ্য সংগ্রহ 
করিলেই চলিবে না, এইগুলিকে যথাযথভাবে শ্রেণীবিভক্তিকরণের পৰ 
বিশ্লেষণ গ্রভৃতির দ্বারা যুক্তিনির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হুইবে। 

দার্শনিক পদ্ধতি (211105001081 11960) অনুসারে অস্পষ্ট ধারণাকে 
কেন্দ্র করিয়া রাষ্ট্রজীবনের বাস্তব ঘটনাবলী বিশ্লেষণের চেষ্টা কর! হয়। 
কোন একটি পূর্ব সিদ্ধান্তকে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়! ধরিয়। লইয়। ইহা হইতে বিভিন্ন 
সিদ্ধান্ত স্থাপনের চেষ্টা হয়। এই পদ্ধতির বিপদ হইল এই যে, বাস্তব জীবনের 
ঘটনাবলীর সহিত সম্পর্কহীন সিদ্ধান্ত ও তশ্বের স্থাষ্ট এই পদ্ধতিতে হইতে 
পারে। 

মনস্তাত্বিক পদ্ধাতি (03991081981 1০9 0,০এ)-_রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নতুন 
ধারা অনুসারে মানব মনের গভীরতম উৎস সন্ধান না করিলে সমাজে 
রাজনৈতিক ব্যবহারের মূলস্থত্রগুলিকে উদ্ধার করা যায় না । জনমতের গঠন, 
রাজনৈতিক দলের কার্য, বিপ্লব, আইন-অমান্ প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনায় 
মানষের মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দিক হইতে সমন্যার বিশ্লেষণ বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ। গ্রাহাম ওয়ালাস ও পরবতী অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এই-পদ্ধতি 
অনুসরণ করিষাছেন। 

সংখ্যাতান্ত্িক পদ্ধতি (36556০81 21০৮79৭)--আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের 
গ্রভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনেক' লেখক ব্যাপকভাবে পরিসংখ্যানের সাহায্য 
গ্রহণ করিয়া! থাকেন। জনমত নির্ধারণ, রাষ্ট্রীয় কার্ধাবলীর সফলতা নির্দারিণ 
ইত্যাদি প্রসংগে এই পদ্ধতি সফলের সন্ধান দিয়া থাকে । 

আইনগত পদ্ধতি (510108] 1166০)--এই পদ্ধতিতে রাষ্ট্রের আইন" 
ও সংবিধানের দ্বিক' হইতে সব কিছুকে বিশ্লেষণের চেষ্টা হয়। রাষ্ট্রকে 
একটি আইনমুলক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান রূপে কল্পনা করিয়া তাহার কার্ধাবলী-_. 


১৪ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


কর্মক্ষেত্র, অধিকার কর্তব্য প্রভৃতি নির্ধারণ করা হয়। রাষ্ট্রের ধারণা 
সম্পূর্ণত আইনগত এবং আইন প্রণয়ন ও আইনকে কার্ধকরী করার জন্য 
রাষ্ট্রের প্রয়োজন । আইনের গভীর বাহিরে যে-সব বিষয় রহিয়াছে তাহ! 
এই পদ্ধতিতে স্বীকার করা হয় না। এইরূপ পদ্ধতি সংকীর্ণ হইতে বাঁধ্য। 

সমাজতাত্বিক পদ্ধতি (9০০01057081 1166100 ) অনুসারে রাষ্ট্রের 
ঘটনাসমূহকে সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা হয়। তন্বেকি আছে, 
ব| আইনে কি বলা হইয়াছে তাহার উপর নির্ভর না করিয়! বৃহত্তর সমাজ- 
জীবনে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ঘটনা কি ভাবে ঘটিতেছে 
তাহার দ্রিকে লক্ষ্য রাখিয়! সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর! হয়। 

উপসংহার--এখন প্রশ্ন হইল, এই সব পদ্ধতির মধ্যে কে'ন্টি রাষ্ট্রবিজ্ঞান 
আলোচনার জন্য সর্বাপেক্ষা! অধিক প্রযোজ্য? ইহার উত্তরে কোন একটি 
মাত্র পদ্ধতির নাম উল্লেখ করা যাঁয় না । বিভিন্ন সমস্যা আলেচনায় বিভিন্ন 
পদ্ধতির প্রয়োজন । অনেক সময় কোন একটি ঘটনা বিশ্লেষণের জন্ত 
অনেকগুলি পদ্ধতি একত্র অঙ্গসরণের প্রয়োজন হয়। একটি দৃষ্টান্ত লওয়। 
যাক। বিপ্লব সম্পর্কে আলোচনা করিতে গেলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে তুলনা- 
মূলক পদ্ধতির সাহায্যে বিভিন্ন রূপ বিপ্রবের ( সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, সামরিক 
বিপ্লব ইত্যাদি) তুলন! করিতে হইবে, এ্তিহাসিক পদ্ধতির সাহায্যে বিভিন্ন 
যুগের বিপ্রবের (ফরাসী বিপ্রব, কশ বিপ্রব প্রভৃতি) ঘটন! জানিতে হইবে। 
পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতির সাহায্যে ইহার ফলাফল দেখিতে হইবে, মনস্তান্বিক 
পদ্ধতির সাহায্যে বিপ্রবকালীন জনসাধারণের মানসিক অবস্থা বিচার করিতে 
হইবে, সংখাতাত্বিক পদ্ধতি অনুসারে বিভিন্ন পরিসংখ্যান (কত লোক বেকার 
ছিল, সৈন্তবাহ্িনীর মধ্যে কত জন বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল, ইত্যাদি) 
সংগ্রহ করিতে হইবে এবং সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতির সাহায্যে সামাজিক 
পটভূমিকা ও সমাজ-সম্পর্ক বুঝিতে হইবে । স্থৃতরাং 'বিভিন্ন পদ্ধতির গুণাগুণের 
দিকে লক্ষ্য রাখিয়! গ্রয়েজনমত পদ্ধতিগুলির প্রয়োগ করিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানের 
অন্থশীলন করিতে হইৰে। তথাপি ইহাদের মধ্যে ্রতিহাসিক পদ্ধতি, 
পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি ও সমাজতান্তিক পদ্ধতির উপর বর্তমানে অত্যধিক 
গুরুত্ব দেওয়া হয়। 
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ভুমিকা রা সম্পর্কে নানা সংজ্ঞা প্রচলিত আছে। জার্মীন লেখক 
স্থলজে বলিয়াছেন, প্রায় গ্রতোক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীই রাষ্ট্রের একটি করিয়! সংজ্ঞ। 
দিয়াছেন এবং যে-কোন ছুইটি সংজ্ঞার পরস্পরের মধ্যে সংগতি নাই। 
উপরন্ত, রাষ্ট্র শব্দটি বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন অর্থে ধ্যবহার করিয়া থাকেন। 
প্রচলিত ভাষায় সরকারের স্থলে রাষ্ট্রের বাবহার ক্ৃর। হয় এমন কি যে ভূখণ্ড 
রাষ্ট্রকূপে স্বীকৃত হইতে পারে ন। তাহাকেও রাষ্ট্র আখ্য। দেওয়া হয়। রাষ্ট্র 
সম্পর্কে তাই পরিফার ধারণার প্রয়োজন । 


বিবৃতি_ রাষ্ত্র অন্যতম সামাঞ্জিক সংগঠন। অনেকে ইহাকে সামাজিক 
সংগঠনের চরম বিকাশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্তে, অর্থাৎ 
স্থশূংখল সমাজজীবন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে রাষ্ট্রের উদ্টুব 

আযারিষ্টটলের মতে “রাষ্ট্র হইল কয়েকটি পরিবার ও গ্রামের সমষ্টি, যাহার 
উদ্দেস্ত হইল স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন |” হেনরী মেইন (11909) বলিয়াছেন, প্রাপ্ত্রের 
ভিভি হইল মানুষের প্রকৃতি |” হলের (8৪11) সংজ্ঞানসারে প্রাষ্ট্র হইল রাষ্টর- 
নৈতিক উদ্দেশ্ঠসাধনের জন্য নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত, বহিঃশক্রর 
শাসন হইতে সর্বপ্রকারে মুক্ত জনসমাজ।” রাষ্ট্রপতি উইলসনের (ছয৪০) 
মতানুসারে প্রাষ্ট্র হইল আইনাহুসারে সংগঠিত নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিকারী 
এক জনসমাজ |” বার্জেসের মতে প্যদি মানব জাতির কোন অংশকে 
সংঘবদ্ধভাবে দেখা যাঁয় তবে তাহাই রাষ্ট্র ।” ব্ল,টন্লি বলেন “রাষ্ট্র হইল কোন 
নির্দিষ্ট ভূথণ্ডে রাষ্ট্রনৈতিকভাবে সংগঠিত জননমাজ।” এই সকল সংজ্ঞার 
প্রত্যেকটি আংশিক ও অস্পষ্ট । এই সকল সংজ্ঞার সমন্বয়ে গার্ণার যে সংজ্ঞ! 
নিরপণ করিয়াছেন ভাহার মধ্যে ব্বাষ্্ী সম্পর্কে একটি সর্বাংগন্ন্দর ও সুস্পষ্ট 
ধারণ। পাওয়। যায়| | 

শার্ণার বলিয়াছেন “রাষ্ট্র হইল বহুসংখ্যক ব্যক্তি লইয়! গঠিত এমন একটি 
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জনসমাজ যাহা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে বাস করে, যাহা বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ 
হইতে সর্বপ্রকারে মুক্ত অথব! প্রায় সেইরূপ এবং যাহার একটি সুসংগঠিত 
শাসন-ব্যবস্থা আছে, যে শাসনব্যবস্থার প্রতি অধিবাসীদের অধিকাংশ 
স্বাভাবিকভাবে আনুগত্য স্বীকার করে |” (19 899, 15 8, 00101010016 
06 190750709 2078 01 1939 70110791009, [0911009,1)811615 09000], 178 &, 
0:6110169 707৮8010 ০? 6919015, 20619790970 07 2098%1]ঠ ৪০১ ০£ 
96108, 0906:01, 80 100999988100 88 018901980  £০%০- 
1091)6 6০ ছা10101) 6129 £:০%6 ০০০৮7 01 1101)810109769 197009: 1)9,01609%1 
0১99167)08 )। উপরোক্ত সংজ্ঞ| বিশ্লেষণ করিলে রাষ্ট্রের চারিটি বৈশিষ্ট্য 
দেখিতে পাওয়া যায়--€১) জনসমাজ, (২) নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, (৩) সুসংগঠিত শাসন- 
ব্যবস্থা ও (৪) সার্বভৌমিকতা | 

রাষ্ট্র একটি জনসমঞ্ট্রি লইয়| গঠিত । কম হউক, বেশি হউক একদল লোক 
অবশ্যই চাই। কিন্ত কেবলমাত্র জনসমাজ হইলেই রাষ্ট্র হয় না । এই জন- 
সমাজের একটি নিদিষ্ট ভূখণ্ডে বসবামের প্রয়োজন । যাযাবরের মত এক 
স্থান হইতে অন্ত স্থানে ক্রমাগত ঘুরিয়! বেড়াইলে রাষ্ট্র গঠিত হয় ন।। ভূখণ্ডের 
আয়তনের কোন নির্দিষ্ট সীমা নাই । বড় অথবা ছোট, দুই-ই হইতে পারে । 
নিদিষ্ট ভূখণ্ডে একদল লোক বাস করিলেই রাষ্ট্র গঠিত হয় না। তাহাদের 
শাসন পরিচালনার উপযোগী একটি সংগঠন থাক। চাই। ইহাই শাসন- 
ব্যবস্থা বা সরকার। রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষ। গুরুত্বপূর্ণ বেশিষ্ট্য হইল 
সার্বভৌমিকতা!। ইহার অর্থ হইল চূড়ান্ত ক্ষমতা ৷ রাষ্ট্রের অধীন সকল 
লোকের উপর চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার রাষ্ট্রের থাকিবে । রাষ্ট্রের 
ভিতরে বা বাহিরে কোন কর্তৃত্ব রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে সংকুচিত করিতে পারিবে 
না। সার্বভৌমিকতাই রাষ্ট্রকে অন্ঠান্ত প্রতিষ্ঠান হইতে পৃথক করিয়াছে । 
রাষ্ট্রের এই প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্য বা উপাদানই গুরুত্বপূর্ণ। বেকোন একটির 
অভাবে ইহা রাষ্ট্র নামের অযোগ্য হইবে। 

রাষ্ট্রের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিলেই ধোঝা! যাইবে, ভারতের 
প্রাক্তন “খ" শ্রেণীর বাজ্য হায়দ্রাবাঘ রাষ্ট্র নয়। জনসমাজ, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ও 
শাসন ব্যবস্থা থাকিলেও ইহার সার্বভৌমিকতা ছিল না । ভারতের অংগরাজ্য- 
রূপে ইহার আভ্যন্তরীণ ও বাহিক আচরণ ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণীধীন। 
এই একই যুক্তিতে পশ্চিম বঙ্গ, কিংবা! কাশ্মীর গ্রভৃতি রাষ্ী নয়। নিউ ইন্ুর্ক 
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রাষ্ট্র নয়। কারণ প্রথম তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকিলেও ইহার সার্বভৌমিকতা 
নাই । মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি অংগ-রাজ্যরূপে ইহার ক্ষমতা সীমাবন্ধ। 
প্রাক্তন লীগ অফ নেশনস্-এর কোন জনসমাজ ব! নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ছিল নাঃ 
এবং সবন্য রাষ্ট্রগুলির উপর সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারও ইহার ছিল 
না। কার্ধ পরিচালনার জন্য এক ধরণের শাসনতন্ত্র ইহার ছিল, কিন্তু কেবল 
এই একটি বৈশিষ্ট্যের জন্য ইহাকে রাষ্ট্র বলা চলে ন।। একই ভাবে বলা যায়, 
বর্তমান “সম্মিলিত জাতিপুর্জ/ (0০7৮9৭ 15৮1০28) রাষ্ট্র নয়। বর্তমানে 
সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাভন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিবাদের ক্ষেত্রে কিছুটা পুলিশী ব্যবস্থ। 
(যেমন, কংগোর বাঁপারে কিছুদিন পূর্বে হইয়াছিল) গ্রহণ করিলেও, ইহ! 
সার্বভৌমিকতা'র সহিত তুলনীয় নহে । 

3. 11. 10155555 035 :518000 1956৮/652 90585 জা] 9০০৩. 

সমাজের উৎপত্তি মান্ষের উদ্ভবেরও পূর্বেৎকেনন! মৌমাছি ও পিপীলিকা 
মধ্যেও সমাজবন্ধন লক্ষ্য করা যায়। মান্ষ জৈব প্রেরণায় পতি-পতীর 
সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া! পুত্রকন্তা, ভ্রাতাভগিনী প্রভৃতি লইয়া! পরিবার গঠন 
করিয়াছে ; ক্ষুধাতৃষ্ণ) ও শীতগ্রীষ্ম হইতে বাঁচিবার জন্য নান! প্রতিষ্ঠান 
গড়িয়া! তুলিয়াছে ; সাংস্কৃতিক উন্নয়নের প্রয়োজনে সাংস্কৃতিক সংঘ স্থাপন 
করিয়াছে । কিন্ত রাষ্ট্রের উৎপত্তি সাজের পরে হইয়াছে । সমাজের ন্যয় 
রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য পনুখী নহে। রাষ্ট্রের প্রধান কাঁজ হইল আইন দ্বার! 
বাহিরের অবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করা । রাষ্ট্র সামাজিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য 
রাখিয়া আইন প্রণয়ন না করিলে রাস্ত্রীয় আদর্শ ব্যর্থ হইবে । ন্ুুতরাং দেখ! 
যাইতেছে বে, সমাজ ও রাষ্ট্র এক নহে। 

কিছু সংখ্যক লোক এক বা একাধিক উদ্দেশ্ত সাধনের জন্য এক্যবন্ধ 
হইলে তখন তাহাকে সমাজ বলে। রাষ্ট্র সমাজের এক প্রধান অংগ । কিন্ত 
রাষ্ট্রের মধ্যেই সমাজের সামগ্রিক রূপটি ফুটিয়া উঠে না। রাষ্ট্র বাহিরের 
অবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করে; সুতরাং তাহার নিকট আইনের চুলচেরা বিচার 
আছে, কোন আস্তরিক অনুভূতি নাই। সমাজ-ন্নেহ-শ্রীতি-শরন্ধা-সহাহুভৃতির 
উপর বেশী নির্ভর করে, রাষ্ট্র কাজ করায় ক্ষমতার বলে। 

রাষ্ট্র বিশেষ কোন ভূখণ্ডের সীমানায় আবদ্ধ, কিন্তু রামকুষ্খ মিশন ব 
জাতিপুঞ্জের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান কোন বিশেষ রান্রীয় সীমানায় নিবন্ধ নহে__ 
সমগ্র পৃথিবীব্যাপী তাহাদের কর্মক্ষেত্র । রাষ্ট্রের মধ্যে সরকার থাক 
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আবশ্টক, কিন্ত সমাজের মধ্যে বিশেষ কোন শাসনযন্ত্র নাই। এক্ষিমো জীতি 
সমাজবদ্ধ হইয়। বাস করে, কিন্তু তাহাদের সরকারও নাঁই, রাষ্ট্রও নাই। 
ইহ] অবশ্য সত্য যে, কোন স্থুসভ্য সমাজে রাষ্ট্র থাক! অবশ্বস্তাবী। কিন্তু 
তাহার অর্থ এই নহে যে, বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান বা রীতিনীতি রাষ্ট্রের 
কৃষ্টি । রাষ্ট্রের কাজ হইল সমাজের মধ্যে শান্তি ও শ্রখল! স্থাপন করা । 
স্থতরাং, কোন প্রতিষ্টান এই শাস্তি ও শৃঙ্খলার পরিপন্থী কোন কাজনা 
করিলে রাষ্ট্র ভাহাকে কিছু বলিতে পারে ন!। রাষ্ট্র কোন রীতিনীতি কৃষ্টি 
করিতে পারে না বলা হইয়াছে, কিন্ত এ প্রথ! বা রীতি কেহ ভংগ করিলে 
তাহাকে শাস্তি দরবার ভার রাষ্ট্রের উপর ।. 

সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের সংগে সংগে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সংকুচিত ও 
প্রসারিত হইয়াছে । গ্রীক চিন্তানায়কগণ রাষ্ট্র ও সমাজকে আলাদাভাবে 
দেখিতেন না । 7১০৪ শব্দটি নগর, রাষ্ট্র ও সমাজ সব কিছুই বুঝাইত। 
আরিষ্টটল রাষ্ট্রকে সবাত্মক ও সর্বপ্রধান সংগঠন বলিয়্াছেন। প্রেটে। রাষ্ট্রের 
শ্বার্থে পরিবারকে বিনষ্ট করিতেও দ্বিধা বোধ করেন নাই। মধ্যযুগীয় 
ইউরোপে রট্রের ক্ষমতা বিশেষভাবে সীমিত হুইয়া পড়িয়াছিল। আবার 
বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে ইতালি ও জার্মানিতে রাষ্ট্র সবাত্মক ও সর্বপ্রধান 
বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল । 

আধুনিক লেখকগণ কিন্ত রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্ধারণ 
করিয়াছেন। অধ্যাপক ম্যাকাইভারের মতে রাষ্ট্র ও সমাজকে "অভিন্ন ভাঁবিলে 
রাষ্ট্র ও সমাজ কাহারও সম্বন্ধে সম্যক ধাঁরণ। লাভ করা সম্ভব হয় না। তিনি 
বলেন, “পরিবার, উপাসনালয়, ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানের ন্যায় বহু সামাজিক সংগঠন 
আছে যাহাদের উদ্ভব ব! চন! রাষ্ট্র হইতে নহে ; এবং প্রথ। বা প্রতিযোগিতার 
ন্যায় সামাজিক শক্তিগুলিকে রাষ্ট্র সংরক্ষিত ব! নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলেও 
সেগুলিকে সৃষ্টি করিতে পারে না ) আবার বন্ধুত্ব ও ঈর্ধার ন্যায় সামাজিক 
প্রবৃত্তিগুলি এত বেশী বাক্তিগত ও ঘনিষ্ট সন্বন্ধপূর্ণ যে বিরাট বাষ্-ন্ত্র দ্বারা 
ইহণদের নিয়ন্ত্রণ অসজব |” রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্র ও সমাজের পার্থক্য তাহার 
অনবছ্। ভাষায় প্রকাশ করিয়। বলিয়াছেন, “আমাদের দেশে যুদ্ধবিগ্রহ, রাজ্য 
রক্ষ। এবং বিচার কার্য রাজ! করিয়াছেন, কিন্ত বিগ্ভাদান হইতে জলদান পর্যন্ত 
সমস্তই সমাজ এমন সহজভাবে সম্পন্ন করিয়াছে যে, এত নব নব শতাব্দীতে 
এত নব নব রাজত্ব আমাদের দেশের উপর দিলনা বন্তার মতো! ব হিয়া গেল, তবু 


রাষ্ট্র 
আমাদের ধর্ম নষ্ট করিয়া আমাদিগকে পুর মতে! মারিতে পারে নাই, সমাজ 
নষ্ট করিয়া আমাদিগকে একেবারে লক্ষ্মীছাড়া করিয়া দেয় নাই ।” 
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অনেক সময় রাষ্ট্র ও সরকার শব্দ দুইটি প্রায় একই অর্থে ব্যবহার কর! 
হয়। প্রাটনকালে বিভিন্ন লেখক রাষ্ট্র ও সরকারকে অভিন্ন কল্পন! 
করিয়াছেন । চতুর্দশ লুই এমনও বলিয়াছেন__"আমিই রাষ্ট্র ।” বর্তমানেও 
সরকার পরিচালিত শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পরূপে বর্ণনা কর। হয় । কিন্ত 
রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে । পার্থক্যগুলি নিম্নরূপ £ 

১) জনসমাজ, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, সরকার ও সার্বভৌমিকতা-_এই চারিটি 
উপাদান লইয়! রাষ্ট্র গঠিত । স্থতরাং, সরকার এই চাবিটির একটি উপাদান 
বা রাষ্ট্রের অংশ মাত্র। অংশ কখনও সমগ্রের সমান হইতে পারে না। 
স্থতরাং রাষ্ট্রের অন্যতম অংশ সমগ্র, অর্থাৎ রাষ্ট্রের সমান হইতে পারে না। 
সরকার বলিতে আমরা.সেই সংগঠনটিকে বুঝি যাহার মাধ্যমে রাষ্ট্রের ইচ্ছা! 
কার্ষকর করা হয়। 

(২) রাষ্ট্র সকল নাগরিককে লইয়। গঠিত। কিন্তু আইনসভার সদন 
মন্ত্র ও সরকারী কর্মচারী এবং বিচারক প্রভৃতির ন্যায় স্বপ্পসংখ্যক লোক 
লইয়া সরকার গঠিত হয়। 

(৩) রাষ্ট্রের সহিত ভূখণ্ডের ঘনিষ্ট সম্পর্ক রহিয়াছে; সরকার বলিলে 
কিছু সংখ্যক লোক বুঝায়, ভূখণ্ড বুঝায় ন1। 

(৪) সার্বভৌমিকত! রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য । কিন্ত সরকারের এই 
ক্ষমত| নাই । সরকার যে ক্ষমতা ব্যবহার করে তাহ! নিজস্ব ক্ষমতা .নহে, 
ইহ রাষ্ট্রের নিকট হইতে প্রাপ্ত । 

(৫) রাষ্ট্র একরপ স্থায়ী, কিন্ত সরকার পরিবর্তনশীল। উদাহরণ হ্বরূপ 
বল যায়, ইংল)গ্ডে সাধারণ নির্বাচনে যদি কনজারভেটিভ, পার্টি লেবার পার্টির 
নিকট পরাজিত হয়ঃ তবে সরকারের পরিবর্তন হয় কিন্তু রাষ্ট্রের মূল রূপের 
কোন পরিবর্তন হয় ন।। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ঠিকই থাকে । 

(৬) পৃথিবীর সর্বত্র রাষ্ট্রের রূপ একই প্রক্তার। সরকার বিভিন্ন প্রকারের 
হইতে পারে: যুক্তরাস্্রীয় কিংবা এককেন্দ্রি, রাষ্ট্রপতি শানিত অথব! 
ম্রীপরিধদ শাসিত । 

(৭) বার একটি ভাবগত ধারণা, সপ়কার একটি বাস্তব গ্রতিষ্ঠান। 


২০ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দৈনন্দিন জীবনে সরকারের কার্ধাবলীই রাষ্ট্রের কার্ষ 
বলিয়া অনুভূত হয়। তাই ল্যাস্কি (8.8:০10 18881) বলিয়াছেন, তব্বগতভাবে 
রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে যে সকল পার্থক্য রহিয়াছে ব্যবহারিক জীবনে সেগুলি 
অর্থহীন । 
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মানুষের অন্তনিহিত সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের 
সৃষ্টি হইয়াছে। একদল লোক যখন কেন নিদিষ্ট উদ্দেশ্যসাধনের জলন্ত 
যথারীতি সঙ্ঘবন্ধ হয় তখন তাহাকে প্রতিষ্ঠান বলে। উদাহরণস্বরূপ জ্ঞান- 
চর্চার প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিগ্ভালয়, ধর্মীয় উপাসনার প্রতিষ্ঠান “চার্চ, কিংব! শ্রমিক- 

ংহতির প্রতিষ্ঠান ট্রেড ইউনিয়ন প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যায়। রাষ্ট্রও 
একটি প্রতিষ্ঠান ; জনসাধারণ এখানে তাহাদের বাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্তসাধনের 
জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হয়। এইভাবে অন্যান্ত প্রতিষ্ঠানের সংগে রাষ্ট্রের মিল থাকিলেও 
উভয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য রহিয়াছে । পার্থক্যগুলি নিম্নরূপ ঃ 

(১) রাষ্ট্রের সভ্যপদ বাধ্যতামূলক ও আবঠ্যিক, কিন্তু অন্তান্ঠ প্রতিষ্টানেব 
সভ্যপদ্র বাধ্যতামূলক নহে । প্রত্যেক ব্যক্তিই জন্মগতভাবে কোন-না-কোন্‌ 
রাষ্ট্রের সভ্য, কিন্তু অন্তান্ প্রতিষ্ঠানের সভ্যপদ নির্ভর করে মানুষের ব্যক্তিগত 
ইচ্ছার উপর | এমন ব্যক্তিও আছে, যে কোনরূপ প্রতিষ্ঠানের সদস্য নয়-_ 
কিন্ত তাহাকে কোন-না-কোন রাষ্ট্রের সদন্ত (নাগরিক ) হইতেই হইবে । 
আবার, ইচ্ছ। করিলে একটি প্রতিষ্ঠানের সভ্যপদ যে কোন সময় ত্যাগ করা 
চলে, কিন্তু একটি রাষ্ট্রের সভ্যপদ ত্যাগ করিয়া! অন্য রাষ্ট্রের সভ্য হওয়া তত 
সহজসাধ্য নয় । এক বাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ত্য'গ করিয়। অন্ত রাষ্ট্রের নাগরিক 
হওয়1 যায়, তবে তাহা! সঙসাপেক্ষ । 

(২) কোনও ব্যক্তি ইচ্ছ। করিলে একই সংগে যত খুসি প্রতিষ্টানের 
সভ্য হইতে পাঁরে, কিন্তু একই সময়ে সে একাধিক রাষ্ট্রের সভ্য হইতে পারে 
না। 

ভা রাষ্ট্রের ভূখণ্ড নিদিষ্ট, অর্থাৎ একটি ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে 
রাষ্ট্র আবদ্ধ। অন্ান্ত প্রতিষ্ঠানের এইরূপ নির্দিষ্ট ভূখণ্ড নাই। রেড ক্রশ 
কি-ব! রামকুঞ্চ মিশনের শাখ! পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল জুড়িয়া আছে । তাহা! 
ছাঁড়। এই সব প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ভূখণ্ড ($2:26০:5) বলিয়াও কিছু নাই ॥ 


রাষ্ট্র ২১ 


কোন প্রতিষ্ঠানের হয়তো ভূসম্পন্তি বা গৃহ (0:০9:65) আছে, কিন্তু তাহ! 
রাষ্ট্রের সম্মতির উপর নির্ভরশীল । 

(৪) রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে ধীরে ধীরে বিবর্তনের ফলে। কিন্তু অন্টান্ঠ 
প্রতিষ্ঠানের স্ষ্টি হয় মানুষের ইচ্ছান্ুসারে । 

(৫)/ভন্ান্ত প্রতিষ্ঠানের কার্ধকলাপ ছুই-একটি বিশেষ উদ্দেশ্টসাঁধনের 
মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্ত রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য জনসাধারণের সবীঙ্গীন উন্নতি, এবং 
এই দিক হইতে ইহা ব্যাপকতর। 

(৬% বাষ্ট্র মোটামুটি চিবস্থায়ী। কিন্তু অন্তান্ প্রতিষ্ঠান চিরস্থায়ী নাও 
হইতে পারে। অনেক প্রতিষ্ঠানকেই অস্তিত্ব বিলোপ করিতে দেখা যায়। 
যেমন, চীনের ভারত আক্রমণের পর পশ্চিম বঙে “চীন ভারত মৈত্রী সমিতি” 
তুলিয়৷ দেওয়1 হইয়াছে । অবশ্য অনেক সময় এক রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রের অস্ততূর্ি 
হয়, কিংবা! কয়েকটি বাষ্ট্র মিলিয়া একটি রাষ্ট্র গঠন করে। এই ক্ষেত্রে ঠিক 
রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব নষ্ট হয় ন।-__ রাষ্ট্ররপের রূপান্তর ঘটে মাত্র । 

(৭) রাষ্ট্র ও অন্তান্ঠ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সর্বাপেক্ষ। বড় পার্থকা হইঙ্গ-_ 
রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, কিন্ত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের এইরূপ কোন 
ক্ষমতা নাই। রাষ্ট্র তাহার সাস্যদের এমন কি অন্তান্ গ্রতিষ্ঠানকেও রাষ্ট্রের 
আইন মানিতে বাধ্য করিতে পারে এবং যে কোন শান্তি দিতে পারে। 
অন্থান্ত প্রতিষ্ঠানের এইরূপ কোন ক্ষমতা নাই। সুতরাং রাষ্ট্র ও অস্ভান্ 
গ্রতিষ্ঠান একই পর্যায়তৃক্ত নহে, রাষ্ট্রের স্থান অন্তান্ঠ প্রতিষ্ঠানের উধ্বে” | 


3. 14. 10156058 255 5187086097705 8100 77765121708 ০6 ৬8 
55 ও 00251508606 61672067210 0195 5856. ৪৮ ৪৩ 805 55091916005. 
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রাষ্ট্র যে চারিটি প্রধান উপাদান লইয়া গঠিত, ভূখণ্ড তাহার মধ্যে একটি । 
জনসমষ্টি ও নিদিষ্ট ভূখণ্ড, এই ছুইটি রাষ্ট্রের বস্তুগত উপাদান (17551081 
8157067768 )। নির্দিষ্ট একটি ভূখণ্ড ছাড়া রাষ্ট্রের অস্তিত্বই কল্পনা করা যায় 
না । প্রাচীনকালে অনেক উপজাতি দল্বন্ধভাঁবে ইতত্$তঃ ঘুরিয়৷ বেড়াইত। 
এখনও যাযাবর শ্রেণীর অনেকে এইভাবে এখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়ায় । 
ইহাদের মধ্যে নিয়ম-কানুন ও কর্তৃত্বের ধারণাও রহিয়াছে। তথাপি স্থায়ীভাবে 
কোন একটি নিদিষ্ট ভূখণ্ডে বাস করে না বলিয়া! ইহাদের রাষ্ট্র বলাযায় না। 
রাষ্ট্র বলিতেই আমাদের চোখের সন্মুথে একটি স্পষ্ট ভূখণ্ড ভালিয়া উঠে । 
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ব্াষ্ট্রেরে আঞ্চলিক সার্বভৌমিকতার ( 692160051 ৪05610160165 ) ধাক্ষণা 
ভূখণ্ড হইতেই আসিয়াছে । অধ্যাপক গেটেল বলিয়াছেন, “আঞ্চলিক 
সার্বভৌমিকতা ও কর্তৃত্বের ধারণ বর্তমান রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে বিশেষ 
গুরুত্ব লাভ করিয়াছে 1৮ (৮009 5898 06 000600161 ৪০৪:০)৫০৮০ 
5100. 10178030650 13 100] 600080090 10 10798910৮ 001161081 
803%1)৮,৮:) 

রাষ্ট্রের ভূখণ্ড বলিতে কেবলমাত্র জমির উপরিভাগ ও নদী, বনভূমি, 
পর্বতমাল! প্রভৃতি বুঝায় না । জমির নীচে যে খনিজ ও অন্ঠান্ত দ্রব্য সম্বলিত 
ভূভাগ (৪/১-৪০৫|) রহিয়াছে, জমির উপরে যে আকাশসীমা (84 
8৪০৪) রহিয়াছে, তাহার কিছুটা! এবং উপকূল হইতে তিন মাইল ( বর্তমানে 
ইহ! বারে মাইল করিবার চেষ্ট1 হইতেছে) পর্যন্ত প্রান্তিক সমুদ্রভাগ (029781091 
৪৪৬ ), এই সবকিছুই রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের অন্তর্ভূক্ত বলিয়! ধরা হয় । সমুদ্রে 
অবস্থানরত জাহাজে যে রাষ্ট্রের পতীকা থাকে, কোন কোন কার্ধের জন্ 
জাহাজকে সেই রাষ্ট্রের ভূ-খগ্ডের অংশ বলিয়া মনে কর! হয়। যেমন, এই 
জাহাজে কাহারও জন্ম হইলে সে এই রাষ্ট্রের ভূ-থণ্ডে জম্মিয়াছে বলিয়! 
স্বীকার করা হয়। 

রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের আয়তন কতটা হইবে, এই বিষয়ে কোন ধরাবীধা নিয়ম 
নাই। মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিষেট ইউনিয়নের স্তায় বিরাট আয়তনের 
রা যেমন আছে, সেইরূপ সান মারিনোর ম্যায় মাত্র ১৮ বর্গমাইলের রাষ্ট্রও 
রহিয়াছে । পূর্বে এইরূপ ধারণ চিল (যে রাষ্ট্রের আকার ছোট হওয়া উচিত। 
কিন্তু বর্তমানে এই ধারণাঁর পরিবর্তন হইয়াছে এবং বৃহৎ রাষ্ট্র গঠনের দিকে 
বেশাক দেখা যাইতেছে । প্রাকৃতিক সীমা ও ভৌগোলিক অবস্থার দ্বারা 
রাষ্ট্রের ভূ-খণ্ডের সীম! মোটামুটি নির্ধারিত হওয়। উচিত্ব বলিয়া! অনেকে মত 
প্রকাশ করেন। 

নিথিষ্ট তৃখণ্ডের উপর রাষ্ট্রের সার্বভৌম কর্তৃত্ব স্বীকার করা হয়। ইহা 
আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতা ( 066081 5০056191065 )। অবশ্য বন্ত্ববাদী 
সমালোচকরা ( 715:81180 ) এই কথ! সম্পূর্ণ মানিতে চাহেন না| তাহাদের 
মতে, রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের মধ্যে অবস্থিত ধর্মসংঘ, শিক্ষ! প্রতিষ্ঠান, শ্রমিক ইউনিয়ন 
গ্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার সামাক্তিক সমিতির উপর রাষ্ট্রের অবাধ কর্তৃত্ব নাই-_ 
ইহার! নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন । কিস্তু এই মত সত্য নহে। রাষ্ট্রের 


রা ২৩ 


চতুঃসীমার মধ্যে যাহা! কিছু রহিয়াছে, তাহার সব কিছুর উপরে রাষ্ট্রের 
সামগ্রিক কর্তৃত্ব স্বীকার না করিলে কেহ কাহাকেও মাঁনিবে না এবং 
অরাজকতার সৃষ্টি হইবে। 

তবে নিজ ভূখণ্ডের উপর রাষ্ট্রের যে অবাধ সার্বভৌমিকত: কল্পনা কর! 
হয়, তাহার কয়েকটি ব্যতিক্রম রহিয়াছে । ব্যতিক্রমগডলি নিষ্নূপ : 

(১) কনডোমিনিয়াম ব। যুক্ত-শাসন এলাক। (09090970380) 
আথবা ০০-£0079528809 )--অনেক সময় একই ভূখণ্ডের উপর ছুই বা! 
ততোধিক রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব থাকে । কিছুদিন পূর্বে স্থানের উপর ইঙ্গ-মিশরীয় 
যুক্ত কর্তৃত্ব ছিল। অর্থাৎ, স্থানের ভূখণ্ডের উপর পরাধীন সুদানের তো 
নয়ই, এমন কি ইংল্যাণ্ড বা মিশর কাহারও এককভাবে কর্তৃত্ব প্রয়োগের 
অধিকার ছিল না। উহাকে একত্র শাসন পরিচালনা করিতে হইত। 
সম্প্রতি কোন কোন মহল হইতে কাশ্মীরের উপর ভারত ও পাকিস্তানের 
এইকপ যুক্ত-কর্তৃত্বের প্রস্তাব করা হুইয়াছিল। কিন্তু ভারতের নিকট তাহা 
গ্রহণযোগ্য নয় । 

(২) যুক্তরাষ্ট্রে অবাধ কতৃত্বের ব্যতিক্রম-_ অধ্যাপক গার্ণার অন্যতম 
ব্যতিক্রমরূপে যুক্তরাষ্ট্রের (96191 03301) ) কথা উল্লেখ করিয়াছেন । 
এখানে একই ভূখণ্ডের উপর কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের কর্তৃত্ব 
রহিয়াছে । ( অবশ্থ যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গ-রাজ্যগুলি ঠিক রাষ্ট্র নহে; সুতরাং এই 
ব্যতিক্রমটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ নয় । ) 

(৩) কুটনৈতিক দূতাবাস ও বৈদেশিক প্রতিনিধি__ রাষ্ট্রের ভূ-খণ্ডের 
মধ্যে অন্য রাষ্ট্রের যে সকল দূতাবাস রহিয়াছে, তাহার উপর রাষ্ট্রের কোন 
কর্তৃত্ব থাকে না। দূতাবাস সংস্ষি্ আঞ্চলিক ভূমির উপর সাময়িক ভাবে 
রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব নাই বলিয়া মনে করা হয়। রাষ্ট্রের পুলিশ দূতাবাসের বিন! 
অনুমতিতে ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না। অনেক সষয় দেখ! 
যায়, রাষ্ট্রশক্তির শান্তি এড়াইবার জন্ত বিরাগভাজন রাজনৈতিক ব্যক্তি 
দূতাবাসে আশ্রয় গ্রহণ (৪৪518) করেন। সম্প্রতি মাকিন যুক্তরাষ্্ ও 
সোভিয়েট ইউনিয়নে এইরূপ কয়েকটি ঘটন। ঘটিয়াছে। বিদেশ হইতে আগত 
ব্যক্কিদের ব্যাপারেও সর্ববিষয়ে রাষ্ট্রের নিজন্ব আইনকানুন অনুযায়ী নিজের 
আদালতে বিচার করা যায় না । 

(8) সামরিক অবরোধ-_যুদ্ধের সময় অনেক ক্ষেত্রে অপর রাষ্ট্রের 
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সৈম্ঠদল রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের অংশবিশেষ দখল করিয়। থাকে । আইনসঙ্গতভাবে 
এই ভূপ্ডের উপর যে রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা রহিয়াছে, সামরিক অবরোধের 
দরুণ তখন তাহার সার্বভৌমিকতা ক্ষুপ্ন হয় । প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধ ঘোষণ! ছাড়াও 
এইরূপ অবরোধ ঘটিতে পারে । কিছুদিন পূর্বে ভারতের ভূখণ্ডের অস্তভূ্ত 
পাথারিয়] অঞ্চল পাকিস্তানী সৈম্তদের দখলে ছিল । ভারত-চীন সীমান্তে 
কোন কোন অংশ এখনও চীনের দখলে রহিয়াছে । এই সব স্থান ভারতের 
ভূখণ্ডের অন্তভুক্ত, এবং আইনত: এখানে ভারত রাষ্ট্রের পূর্ণ কর্তৃত্ব রহিয়াছে । 
কিন্ত অবরোধের সময় ভারতের কর্তৃত্বের অবসান ঘটিয়াছে। অবাধ কর্তৃত্বের 
ইহ একটি ব্যতিক্রম | 

(৫) ছিটমহল ( %:0০1৯৮৪)-__রাষ্ট্রের নিদিষ্ট ভৌগোলিক সীমার 
মধ্যে কখনও কখনও অন্ত রাষ্রের জমি থাকিতে পারে । ইহাকে “ছিটমহল? 
বলে। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে পরস্পরের এইরূপ অনেকগুলি ছিটমহল 
রহিয়াছে । দেশ বিভাগের সময় ভারতের কিছু জমি পাকিস্তানের ভৌগোলিক 
সীমার মধো পড়িয়াছে এবং অগ্গরূপভাবে পাকিস্তানেরও কিছু জমি ভারতের 
মধ্যে ব্হিয়। গিয়াছে । 


বার উৎপতি সম্বক্তে মতবাদ 
[ লছ02755 0 লহ 021৩] 0 শালুছ। 5751) 
0. 15, 027062115 08508589 056 00607 0: 005 10520607282 
০: 0185 965, (4115, 1930, 238) 
ভূমিক।-_রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পকিত বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে “রাষ্ট্র বিধাতার 
স্ষ্টি মতবাদ" বা এ্রশ্বরিক উৎপত্ভিবাদ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন । 


বিবৃতি- এই মতবাদে বল। হয়, ভগবান স্বয়ং রাষ্ট্র সৃষ্টি করিয়াছেন এবং 
তাহার প্রতিনিধিকপে রাজা রাষ্ট্রকার্ধ পরিচালনা করেন । রাঁজার মাধামে 
ভগবানের ইচ্ছ! মানব সমাজের নিকট প্রচারিত হয় । স্ুতরাঁং রাজার ইচ্ছাকে 
অমান্য করার 'অর্থ ভগবানের ইচ্ছাকে অমান্য করা রাজদ্রোহিতা অর্থ 
ধর্ম ড্রোহিতা | 

ভারত, চীন, জাপান, মিশর প্রভৃতি দেশের প্রাচীন গ্রন্থে ও বাইবেলে 
এই মতবাদের উল্লেখ পাওয়া যাঁয়। রবার্ট ফিল্মার ৯৬৮১ সালে "প্যাট্রিয়ার্ধা” 
গ্রন্থে এই মত সমর্থন করেন । ইংল্যা্ডের রাজা প্রথম জেমসও এই . মতবাদের 
সমর্থনে একটি পুন্তক লেখেন । ১৮১৫ সালে প্রাশিয়া, অস্ররিয়া ও রাশিয়ার 
শাসকগণ তাহাদের “হোলি এ্যালায়েন্সের ঘোবণাতে বলেন যে, ভগবানের 
নির্দেশে তাহারা একত্রিত হইয়াছেন । প্রাচীন গ্রীক ও রোমানর! অবশ্য 
এই মতবাদ গ্রহণ করে নাই। খুষ্টধর্ম প্রচারের পর হইতেই ইহার প্রসার 
হইয়াছিল এবং মধ্যযুগে ইউরোপে রাজতন্ত্রের সহিত গার্জার বিবাদের সময় 
ইহা! সর্বাপেক্ষা! ব্যাপকতা লাভ করে । পোপ দাঁবী করেন তিনিই ভগবানের 
প্রতিনিধি, সুতরাং রাজ্গশক্তিকে তাহার নিকট মাথা! নত করিতে হইবে। 
কিন্তু রোমের সম্রাট ( এবং অন্ঠান্ত রাজা ও সম্রাট ) বলেন, ভগবান রাষ্ট্র 
স্ষ্টি করিয়। তাহাদের হ'তে বাষ্ট্রশাসনের যাবতীয় দায়িত দিয়াছেন, সুতরাং 
তাহাদের প্রাধান্য মানিতে হইবে । বহুদিন এই বিবাদ চলে। শেষ পর্যস্ত 
যুক্তির দ্বার ন! হইলেও সৈন্যবলের সাহায্যে রাজশক্তির প্রাধান্যই স্বীকৃত হয় । 

সমালে।চনা__আধুনিক লেখকগণ এই মতবাদ গ্রহণ করেন নাই। (৯) 
রাষ্ট্র মানুষের প্রয়োজনে মানুষের দ্বার! সষ্ট একটি বিবতিত প্রতিষ্ঠান । ইছ! 
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ভগবান-হষ্ট নহে । (২) এই মতবাদ রাজতন্ত্র ভিন্ন প্রজাতন্ত্র প্রভৃতি অন্যান্য 
শাসন-ব্যবস্থার উদ্ভব সম্পর্কে কোন আলোকপাত করে না। অতি প্রান 
কালেও প্রজাতন্ত্র ছিল । এইরূপ শাসন কে কৃষ্টি করিল? এখানে ভগবানের 
প্রতিনিধিই বা কে? সুতরাং ভগবান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহা শাসনের 
ব্যবস্থা করিয়াছেন, ইহ! যুক্তিসঙ্গত নহে । (৩ নিজেদের থেয়ালখুসি মত 
শাসন করিবার কোনও দৈব অধিকার রাজার বা! অন্য কোন শাসকের নাই । 
(8) এই মতবাদ কেবল ভূল নয়, ইহার পরিণতি অত্যন্ত বিপজ্জনক । কার্যত; 
দেখা গিয়াছে এই মতবাদের সাহাধ্য লইয়! বহু রাজা অত্যাচারী হুইয়। 
উঠিয়াছে ৷ রাজ! ভগবানের প্রতিনিধিরূপে ঈশ্বর রাষ্ট্র শাসন করিতেছেন, 
ইহ1 মানিয়! লইলে স্বেচ্ছাচারী রাজার অত্যাচারের প্রতিবাদ করা চলে না। 
(৫) ব্রাজাকে ভগবানের প্রতিনিধি বলিয়! স্বীকার করিলেও এই মতবাদের 
সত্যতা স্বীরূত হয় না । সর্বমংগলময় ভগবান কি কখনও অত্যাচারী রাজার 
স্যষ্টি করিতে পারেন? 

উপজংহার--সামাজিক চুক্তি মতবাদের বিকাশের ফলে এই মতবাদ 
পরিত্যক্ত হইয়াছে । তবে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, এই মতবাদ রাষ্ট্র 
বিবর্তনের প্রথম দিকে মান্ৰকে আনুগত্য ও সহযোগিতার শিক্ষ' দিয়াছিল। 
গ্রাটনকালে মানুষের তৈরী আইন-কানুন অপেক্ষা! ধর্মের বিধানই ছিল বড় । 
ধর্মের নামে তাই মান্ষকে সহজে সংঘবদ্ধ কর! সম্ভব হইয়াছিল । 


0. 16. “09৮57000562 25515 00 10708.” 500৮677200৩ 
25568 02 019178)070. 70890095 117656 98657286105 08751115. 
(081. 1942, +44) %4৪১ চা, 1936, 40, &11. 1930), 


02, ৮1511, 001 20:65 25 105 28585 ০06 1005 9186.5, 91537. 
(65৮1. 1939, 091. 1956) 
07, 0০250091157 5%810106 08৩ ০0706 0৩৩ 06 005 07881 
০1 005 5086. (700]. 1940, 14], 411. 1949, 091. 1969) 


ভুমিকা বলপ্রয়োগের মতবাদ অনুসারে, বলবান ব্যক্তি বা গোষ্ঠী 
কর্তৃক বলপ্রয়ে'গের দ্বারা অপেক্ষাকৃত দুর্বল ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে পদানত 
করিয়া প্রতুত্ব স্বপনের ফলেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে । রাষ্ট্র গ্রতিষ্ঠার পর 
আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃংখল। রক্ষ। ও বহিঃশক্রর আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা 
করার জন্যও বলগ্রয়োগ কর' হয়। স্থতরাং রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও ভিত্তির 
মুল হইল বলপ্রয়োগ ! 


রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতবাদ ২৭ 


বিবৃতি_"লীকক, ওপেনহাইমার, হিউস, ট্রটস্বে, বোসাক্ষে প্রভৃতি রাষ্ট্রের 
উৎপত্তি ও তাহার প্ররাতির মূল শক্তি রূপে এই বলগ্রয়োগের মতবাদের 
সমর্থক । মধ্যযুগে খৃষীয় ধর্মযাজকগণ এই মতবাদ প্রচার করিয়াই বাষ্ট্রশক্কির 
বিরোধিতা করিয়াছেন--তীহাদের মতে, নেহাৎ বলপ্রয়োগের দ্বারা যে রাষ্ট্রের 
উদ্তব, তাহা সমর্থন দাবি করিতে পারে নী। রাষ্ট্রক্ষমত' প্রসারের বিরোধ” 
ব্যক্তিস্বাতন্ত্যবাদীরাও মনে করিতেন, রাষ্ট্র নিছক বলপ্রয়োগের ফল। অপর- 
দিকে সমাজতন্্বীরাও বলেন, দরিদ্র শ্রমিকশ্রেণীকে শোষণ করিবার জগ্য 
বলপ্রয়োগের দ্বারা শোষকশ্রেণী রাষ্ট্র সৃষ্টি করিয়াছে এবং নিজেদের মুনাফার 
স্বার্থেই পুলিশ ও লৈন্যবাহিনীর সাহায্যে ইহাকে টিকাইয়! রাখিয়াছে । 

ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, বারে বারে রক্তক্ষয়ী সংগ্রা্ 
হইয়াছে । মাহুষে-মান্ষে কলহ, জাতিতে-জাতিতে বুদ্ধ লাগিয়াই আছে। 
এই শতাব্দীতেও ছুই-ছুইটি মহাযুদ্ধ হইয়! গিয়াছে, এবং এখনও আমর! যুদ্ধের 
বিভীষিকা দ্বেখিতেছি। জগতে যাহার জোর বত বেশী তত তাহার ক্ষমতা, 
ততই তাহার মর্যাদা--“বীরভোগ্যা বস্থদ্ধরা? ! 

সমালোচন। রাষ্ট্রের উৎপত্তি নির্ণয়ের ব্যাখা হিসাবে এখন আর কেহ 
এই মতবাদ সমর্থন করেন না । (১) বলপ্রয্লোগ রাষ্ট্র-বিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
গ্রহণ করিলেও, রাষ্ট্রের উৎপত্তির ইহাই একমাত্র বা প্রধান কারণ নয়। 
রাষ্ট্রগঠনে মান্ছষের সামাজিক প্রকৃতি, ধর্ম, নীতিবোধ প্রভূতিরও অবদান 
রহিয়াছে । (২) কেবল মাত্র বলগ্রয়োগের ভয়েই মানুষ রাষ্ট্রের প্রতি অন্গত 
থাকে না। বলপ্রয়োগের ভয় আছে বলিয়! মান্য রাষ্ট্রের নিয়ম-কানুন মানিয়! 
চলে, ইহা! কতকাংশে সত্য হইলেও, সম্পূর্ণ সত্য নহে। বলপ্রয়োগের দ্বারা 
রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহ! ধরিয়া লইলেও জনসাধারণের সমর্থন ভিন্ন 
দীর্ঘকাল কেবলমাত্র বলগ্রয়োগের সাহায্যে ইহাকে রক্ষা! কর! বায় না। 
ম্যাকাইভার বলিয়াছেন, “একমাত্র বলগ্রয়োগের দ্বারা জনসাধারণকে 
বেশিদিন সংগঠিত রাখা যায় না; কারণ জনসাধারণের সম্মতি না থাকিলে 
বলপ্রয়োগ বিভেদেরই ক্ষ্টি করে।” গ্রীণ বলিয়াছেন,_-“বলগ্রয়োগ, 
নয়, জনসাধারণের সম্মতিই হইল রাষ্ট্রের ভিত্তি।” জনসাধারণ রাষ্ট্রকে 
তাহীদের কল্যাণের জন্ত প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান বলিয়া! মনে করে বলিয়াই 
ইহাকে স্বীকার করিয়! লয় এবং নিয়ম-কানুন মানিয়া চলে (৩) নীতির দিক 
হইতেও বলপ্রয়োগ মতবাদ স্বৈরাচার সমর্থন করে। ছুর্ধলের উপর সবলের 
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প্রভৃত্ব বা “জোর যার মুলুক তার” নীতির উপর ইহা প্রতিষ্টিত। (৪8) ইহা 
আন্তর্জাতিক শাস্তি ও সংহতির প্রতিবন্ধক । এই নীতিকে স্বীকার করিয়া 
লইলে শক্তিশালী রাষ্ট্র সর্বদাই ছূর্বল রাষ্ট্রকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিবে । 
ইহার ফলে ক্ষুদ্র ও দুর্বল রাষ্ট্রের স্বাধীনতা বলিয়া কিছু থাঁকিবে না, এবং 
নিয়ত যুদ্ধ-বিগ্রহ লাগিয়া থাকিবে । (৫) এই মতবাদ মানব চরিত্রের শুধু 
ক্ষদ্রতা, নীচতা, দ্বণ1 প্রভৃতির প্রতিই আলোকপাত করে। কিন্তু মান্তষের 
মধ্যে সহনশীলতা, পরমতসহিঞ্তা, সহযোগিতা প্রভৃতি গুণও আছে । 
উপসংহার--উপরোক্ত সমালোচনা সন্বেও ইহা স্বীকার করিতে হইবে 
যে, বলপ্রয়োগ রাষ্ট্রগঠনের 'ন্কতম অপরিহার্য উপাদান । রাষ্্র-বিবর্তনে 
বলপ্রয়োগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে । লোককে গায়ের জোরে 
রাষ্ট্রশক্তির বশে আনা হইয়াছে । তবে ইহাই রাষ্ট্র-গঠনের একমাত্র উপাদান 
নহে । রক্তের সম্পর্ক; ধর্মীয় প্রভাব, রাজনৈতিক চেতন! প্রভৃতির মত ইহাঁও 
একটি 'নন্যতম উপাদান__একমাত্র উপাদান নহে । সার্বভৌমত্বের মূলে কিছুটা 
বলপ্রয়োগ না! থাকিলে ইহা মূল্যহীন হইয়! পড়ে । কিছুসংখ্যক ব্যক্তি 
রাষ্ট্রের আইন-কানুন মানিতে অস্বীকার করিলে রাষ্ট্রকে অনেক সময় বল- 
প্রয়োগ দ্বারা আইন মান্য করাইতে হয়। বলপ্রয়োগের কোন মূল্য না 
থাঁকিলে বিভিন্ন রাষ্ট্র সৈম্দল ও পুলিশবাহিনী রাখিয়াছে কেন? তবে 
কেবলমাত্র বলপ্রয়োগ কখনও রাষ্ট্রের ভিত্তি হইতে পারে না ইহার পশ্চাতে 
জনসমর্থন অবশ্যই চাই । সুতরাং কেবলমাত্র বলপ্রয়োগ অথব1 বলপ্রয়োগ- 
রহিত 'আদর্শবাদ, একক ভাবে কোনটিই রাষ্ট্রে ভিত্তি নহে । জনমতের 
দ্বার সমথিত বলগ্রয়োগের সর্থক ব্যবহার প্রয়োজন | 
0১17 02560008115 65810071065 0095 128175510199] 8200 8108 
97028] 00602156501 005 022980 ০£ 200৩ 56816, 
(0৯00). 1995, 43, 1169. 1985) 
পিতৃতান্ত্রিক তত্ত্ব (281:580581 [786০৮৮) £ এই মত অন্কসারে রাষ্ট্রকে 
পরিবারের সম্প্রসারিত রূপ বলিয়। মনে কর! হয়। স্যার হেনরী মেইনের 
মতে, 'মাদিম মানব পরিবারগুলি পিতৃতান্ত্রিক তিভভিতে গঠিত ছিল । সর্বাপেক্ষা 
বয়োজোষ্ট পুরুষ বাঁ পিতশ্রেষ্ট (890৮170 ) ছিল পরিবারের কর্তা ও অবাধ 
কর্তৃত্বের অধিকারী । হিন্দু ও রোমানদের মধ্যে এইরূপ পরিবারের অস্তিত্ব 
'আছে। সম্প্রসারণের ফলে কয়েকটি পরিবারকে লইয়া গোতী, কয়েকটি গোষ্ঠী 
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লইয়া জাতি এবং অবশেষে কয়েকটি জাতি লইয়৷ রাষ্ট্র গঠিত হয়। পরিবারের 
পিতৃশ্রেষ্ঠই ক্রমে রাষ্ট্রনায়ক হইয়াছে । অ্যারিষ্টটল ও রবার্ট ফিল্মারও এই 
মতবাদের সমর্থক | 

ম্যাকলীনান, মর্গান, জেংকস প্রভৃতি এই মতবাদের তীত্র সালোচনা 
করিয়াছেন ৷ তাহার! দেখাইয়়াছেন, পিতৃতান্ত্রিক পরিবার আদিম সমাজের 
সর্বজনীন রূপ নয়। বহুস্থানে মাতার দিক দিয়া বংশক্রম নির্ধারিত হইত । 
আবার অনেকে পরিবারের পরিবর্তে শিথিল সম্থন্ধযুক্ত দলে বাস করিত । 


মাতৃতান্ত্রিক তত্ব (150851005]  [56০:5) £ প্রাচীনকালে 
স্রীলোকের বহুপতিগ্রহণ প্রথা প্রচলিত থাকার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই বংশ, 
উত্তরাধিকার প্রভৃতি মাতার দিক হইতে নির্ধারণ করা হইত । পরিবার 
প্রথার শুরুতেও মাতাই ছিল পরিবারের কত্রী। সুতরাং কর'ত্ব ছিল 
মাতৃতান্ত্রিক--পিতৃতান্ত্রিক নয়। জেংকস এই মতবাদের সমর্থনে আষ্ট্রেলিয়া ও 
মালয়ের আদিম অধিবাসীদের জীবনবাত্রার উল্লেখ করিয়াছেন । ভারতে 
চ্দ্রপ্ুপ্ত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মৌর্য সাম্রাজ্য এই মাতৃতান্ত্িক রাষ্ট্রগঠনের অন্ততম 
দৃষ্টান্ত । মালাবার অঞ্চলে এখনও মাতৃশ্রেষ্টঠর (11860810% ) কর্তৃত্বাধীন 
পরিবার দেখা বায়। 

এই মতবাদও গ্রহণযোগ্য নয় । মাতৃতান্ত্রিক সমাজ সর্বজনীন ছিল না, 
বিভিন্ন দেশের পিতৃতান্ত্রিক সমাজের অস্তিত্বই ইহার প্রমীণ । আবার, দৈহিক 
গঠনের দিক হইতে পুরুষ নারী অপেক্ষ। শক্তিশালী, স্থুতরাং নারী চিরকাল 
পুরুষের উপর কর্তৃত্ব করিয়াছে, এই যুক্তি বথার্থ নয় । 

রাষ্্র-উৎপত্তির ব্যাথ্যা রূপে পিতৃতান্ত্রিক তত্ব ও মাতৃতান্ত্রিক তত্ব এই উভয় 
মতবাদই ভ্রান্তি । আসলে উভয় মতবাদেরই ভিত্তি প্রায় এক, অর্থাৎ 
পরিবারের সম্প্রসারণের ফলে রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে । কিন্তু গার্ণারের মতা্গ- 
সারে, রাষ্ট্র ও পরিবার সম্পূর্ণ ভিম্ন। একের সম্প্রসারণ বা বিভক্তিকরণে 
অপরের উদ্ভব হয় নাই। উপরস্ত জেংকস্‌ বলিয়াছেন, পরিবার হইতে জাতির 
ক্রম-পরিণতি হয় নাই, পরিণতি হইয়াছে বিপরীত দিক হইতে । অর্থাৎ জাতি 
হইতে উপজাতি, উপজাতি হইতে গোষ্ঠী, এবং সর্বশেষে গোষ্ী হইতে পরিবার 
হইয়াছে । রাষ্ট্রের বিকাশে একই রক্তের সম্পর্কযুক্ত মান্থষের প্রক্য কিছুট। 
সহায়তা করিয়াছে সত্য, তথাপি রাষ্ট্র ও পরিবার-ব্যবস্থা দুইটি ভিন্ন জিনিষ 
-ইহাঁঘের মধ্যে সন্থদ্ধ নির্ণয়ের চেষ্টা কর! উচিত নয় । 
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03. 18. 07210651]5 535500805 085 9০০81] (000080 8৩৩ 
€£6 8285 922812) ০ 085 90866, 091. 1941) 142) 45949, 280]. 
1940, :4£3, 1৪. 1943). 

ভুমিকা রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে যতগুলি মতবাদ প্রচলিত আছে, 
তন্মধ্যে সামাজিক চুক্তি মতবাদ সর্বাপেক্ষ! গুরুত্বপূর্ণ । 


বিবৃতি-_এই মতবাদ অনুসারে বল। হয়, আদিম মানুষের মধ্যে পারস্পরিক 
একটি চুক্তির ফলে রাষ্ট্রের উদ্ভব হহইয়াছে। রাষ্ট্রের উৎপত্তির পূর্বে মানুষ 
এমন একটি অবস্থায় বাস করিত যেখানে রাষ্ট্র বা সমাজ বলিয়৷ কিছু ছিল 
না। এই অবস্থাকে প্রাকৃতিক পরিবেশ” বা প্রকৃতির রাজ্য” (96966 ০: 
[২5৮০:5) বল! হয়। মানুষ তখন যথেচ্ছভাবে জীবনযাপন করিত । মানুষের 
তৈরী কোন আইনকান্গন ছিল না। প্রাকৃতিক আইনই ছিল মান্ষের 
যথেচ্ছাচারিতার পথে একমাত্র বাধ। | কিন্ত ক্রমে মানুষ এই প্রকৃতির রাজ্যে 
নান। অসুবিধা বোধ করিতে লাগিল এবং পরস্পরের মধ্যে বা কোন 
বাক্তিবিশেষের সহিত চুক্তি করিয়! রাষ্ট্রের পত্তন করিল । প্রত্যেক ব্যক্তি 
প্রকৃতির রাজ্যে যে সব প্রাকৃতিক অধিকার ভোগ করিত তাহা সমর্পণ করিয় 
রাষ্ট্র কর্তৃক সুষ্ট ও সংরক্ষিত অধিক[র লাভ করে। কেবল রাষ্ট্রের উৎপত্তি 
নয়, এই মতবাদের ছ্বার! রাষ্ট্রে শাসন ও শাসিতের সম্পর্ক নিরধারণ কর। হয় । 
চুক্তিবাদের সমর্থকেরা বলেন, মানুষ নিজের। চুক্তির দ্বারা রাষ্ট্র সষ্টি করিয়াছে 
বলিয়াই তাহার। রাষ্ট্রের শাসন মানিয়। চলে । 

এই মতবাদ অতি প্রাচীন । কোটিলোর “অর্থশান্” এবং মহাভারতের 
শাক্তিপর্বে ইহার উল্লেখ আছে । প্রাচীন গ্রীসের সোফিষ্টর!' ইহার বর্ণনা 
করিয়াছেন । প্লেটো ও আযারিষ্টটল এই সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন । 
করোমান পণ্ডিত পলিবিয়াস ও আলপিয়ান এবং মধ্যযুগের আলথুসিয়াস ও 
ম্যানিগোল্ড এই মতবাদের সমর্থক ছিলেন । তবে যে তিনজন রাষ্্রবিজ্ঞানীর 
নাম এই মতবান্ প্রসংগে সমধিক খ্যাতি লাভ করিয়াছে তাহারা হইলেন 
ইংরেজ লেখক হব স্‌ ও লক্‌ এবং ফরাসী লেখক রুশো । রুশোর পরেও 
কাণ্ট এই মতবাদের সমর্থনে আলোচন। করিয়াছেন । 

হব.স্‌-_-১৬:৭ সালে 'লেভিয়াখান, গ্রন্থ রন! করিয়া হব্স্‌ তাহার 
মতবাদ প্রকাশ করেন। হবসের মতে মাছি যে-প্রক্তির রাজ্যে বাস করিত 
তাহ! ছিল “নিংসংগ, দীন, কদর্য, পাঁশব ও স্বল্লায়ু।”৮ (৭8০11853০০৮ 


রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতবাদ ৩১ 


20887, 17020081) 800. ৪00০৮.৮ ) এই বিভীবিকাময় প্রকৃতির রাজ্যে 
মানুষের জীবন ছুবিষহ হইয়া পড়ে। এই অবস্থা ।'হইতে মুক্ি 
পাইবার জন্য মাছুষ পরম্পরের মধ্যে চুক্তি করিয়া কোন এক ব্যক্তি বা 
ব্যক্তিসমষ্ির হাতে তাহাদের প্রাকৃতিক অধিকারগুলি সমর্থন করে । এইভাবে 
রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় । যে-ব্যক্তি ব| বাক্তিসমষ্টির হাতে ক্ষমতা অর্পণ করা হইল, 
তিনি বা তাহার! চুক্তির দ্বার! হুষ্ট হইলেন, কিন্তু তাহারা চুক্তিকারী হইলেন 
না। ইহার ফলে চুক্তি পালনের ব্যাপারে শাসনধ্যবস্থার কোনরূপ দায়িত্ব 
রহিল না, অথচ» জনসাধারণকে সব সময়েই এই ক্ষমতার কাছে অন্থ্গত 
থাকিতে হইবে। দ্বিতীয় জেমসের শ্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের সমর্থনের জন্ত হব্‌স্‌ 
এই মতবাদের প্রতিষ্টা করেন । হব.স্‌ জনসাধারণের মধ্যে রাজশক্তির বিরুদ্ধে 
বিক্ষোভ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন । তাহার মনে হইয়াছিল, রাজতন্ত্রের চরম 
ও অপ্রতিহত ক্ষমত! ্বীকার করিয়। লইলেই শাস্তি প্রতিষ্টিত হইবে এবং 
সকলের কল্যাণ হইবে । 

লকৃ--১৬৮৯ সালে ট্রট্রিজ, অফ সিভিল গতর্ণমেপ্ট” গ্রঙ্থে লক তাহার 
মত প্রকাশ করেন । লকের মতে, প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের মধ্যে সাম্য ছিল 
-_ শান্তি ও রাজনীতি এখানে বিরাজ করিত । তথাপি মানুষে মাগষে কোন 
দ্বন্দ ব! বিদ্রোহ দেখ! দিলে তাহার নিষ্পত্তির জন্ত কোন সর্বজনস্ীকৃত কর্ডৃত্ব 
ছিল না । এই কারণেই মান্ষ চুক্তির দ্বার! রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করে। লক্‌ 
দুইটি চুক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম চুক্তির দ্বারা রাষ্ট্রের উদ্তব হয়। 
ছিতীয় চুক্তির ফলে শাসন-ব্যবস্থার হৃষ্টি হয়। এখানে রাজা চুক্তির অন্তভূক্ত 
ও তাহার ক্ষমত। চুক্তির দ্বার! লীমাবদ্ধ। লক্‌ স্ট়ার্ট রাজাদের স্বৈরাচারের 
বিরুদ্ধে এবং ১৬৮৮ সালে ইংরেজ রাজার সিংহাসনছ্যুতি তথ! “গৌরবোঁজ্জল 
বিপ্ধের” সমর্থনে তাহার মতবাদকে ব্যবহার করিয়াছেন । লকের মতবাদ 
ইংল্যাণ্ডে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের সমর্থন করিয়াছে । 

রুশো রুশোর বিখ্যাত গ্রন্থ “সোশ্যাল কন্ট্রাকৃট” ১৭৬২ সালে প্রকাশিত 
হয়। রুশোর বর্ণনায়, প্রকৃতির রাজ্য স্বর্গরাজ্যের স্তায় সুখ ও সমৃদ্ধিতে 
পরিপূর্ণ । কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির উত্তবের দরুণ এই রাজ্যেও 
নানারূপ জটিলতা দেখা দেয়, এবং এই সব অন্থুবিধা দুর করার জন্যই মাহ 
নিজেদের মধ্যে চুক্তির দ্বারা রাষ্ট্রের পত্তন করে। তবে এখানে মানুষ সকল 
ক্ষমতা কোন ব্যক্তিবিশেষের নিকট দেয় নাই, সমগ্র সমাজের হাতে অর্পণ 
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করিয়াছে | রুশো ইহার নাম দিয়াছেন “সাধারণের ইচ্ছা” (39068] চয)]1) | 
চুক্তির ফলে স্থির হইল, পূর্বে প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে যে ক্ষমতা প্রয়োগ 
করিত, তাহ! পৃথক স্বাধীন ইচ্ছার বশবর্তী হইয়া প্রয়োগ না করিয়৷ সমষ্টিগত 
“সাধারণের ইচ্ছার' নির্দেশে প্রয়োগ করিবে । রুশো হবস্‌ ও লকের মত- 
বাদের মধ্যে সমন্বয়সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন । লকেরন্তায় তিনি জন- 
সাধারণকেই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী করেন, আবার হব.সের মত তিনি 
এই সার্বভৌমিকতাকে অসীম ক্ষমতার আধার রূপে বর্ণনা করিয়াছেন । 
রুশোর মতবাদ ফরাসী বিপ্লবের পূর্বাভাষ স্বরূপ । গণতন্ত্রের প্রসারে ইহার 
অবদান অসামান্ত | 

জমালোচন।--আধুনিক রাষ্ট্রবিঙ্ঞানিগণ সামাজিক চুক্তির মতবাদকে 
অনৈতিহাসিক, যুক্তিবিরুদ্ধ ও বিপজ্জনক বলিয়া বর্জন করিয়াছেন। (১) 
চুক্তির দ্বারা আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে কোন রাষ্ট্র গড়িয়া! উঠে নাই । ১৬২০ সালে 
সম্পাদিত “মে ফ্লাওয়ার” চুক্তির উদাহরণ উল্লেখ করিয়া বল। হয় যে, ১০১ জন 
দেশত্যাগী ইংরেজ নিজেদের মধ্যে চুক্তি করিয়! রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করে । ইহারা 
“যে ফ্লাওয়ার" জাহাজে করিয়া ইংল্যাণ্ড হইতে একটি জনহীন আমেরিকার 
ভূখণ্ডে গিয়া নিজেদের ইচ্ছান্থুসারে রাষ্ট্র স্থাপন করে। কিন্তু ইহারা 
সকলেই চুক্তির পূর্বে অন্য একটি রাষ্ট্র, অর্থাৎ ইংল্যাপ্ডের নাগরিক 
ছিল । স্থৃতরাং রাষ্ট্রহীন অবস্থা হইতে রাষ্ট্রে গমনের দৃষ্টান্ত ইহা! হইতে পারে 
না। (২) প্রকৃতির রাজ্যের অস্তিত্ব ইতিহাসসম্মত নয়। কোথাও ইহার 
অবস্থান ছিল, এইক্প প্রমাণ পাওয়া যায় নাঁ। মান্ষ সর্বদাই রাষ্ট্রে বাস 
করিয়াছে। (৩) প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ স্বাধীন ছিল, এইরূপ কল্পনা কর! 
হইয়াছে। কিন্তু ব্াষ্ট্রের আইন না থাকিলে স্বাধীনতা! স্বেচ্ছাচারিতায় 
পর্যবপিত হয়। কেবল বলবান ব্যক্তি স্বাধীনতা ভোগ করিবে, দুর্বলের 
কোন স্বাধীনতা থাকিবে না। স্থতরাং বাষ্ট্-পূর্ব প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ 
স্বাধীনতা ভোগ করিত, সামাজিক চুক্তি মতবাদের এই ধারণাটি ভুল। 
(৪) কল্গিত প্রক্কাতির রাজ্যে রাষ্ট্রহীন অবস্থায় বাস করিলে মানুষ 
রাষ্ট্রের চিন্তা কোথা হইতে পাইবে, আর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উপযৌগিতাই ঘা 
কিভাবে উপলব্ধি করিবে? &&) রাষ্ট্রের উৎপত্তির ভিত্তি হিসাবে 
চুক্তিকে গ্রহণ কর! হইয়াছে, কিন্ত রাষ্ট্র ও ইহার আইন না থাকিলে 
চুক্তির ধারণা কোথ। হইতে আলিবে? (৬) টুঁক্তির দ্বারা যদি রাষ্ট্রের 


রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতবাদ ৩৩ 


উদ্তব হইয়া থাকে তবে যাহার চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিল কেবল তাহারাই 
অর্থাৎ, আমাদের আদি পিতৃপুক্ুষের! ইহ! মানিতে বাধ্য । উত্তরপুরুষদের ইহা 
মানিবার কোন কারণ নাই । (৭) চুক্তির দ্বারাই যদ্দি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে 
রাষ্ট্র গ্রতিষ্ঠা করা না করা, এবং ইচ্ছামত চুক্তিকে বাতিল করা চুক্তিকারী 
মালষের শ্থেচ্ছাধীন। ইহ! অরাজকতার নামান্তর মাত্র । যে-কেহ যে-কোন 
সময় বলিতে পারে, আমি রাষ্ট্রকে মানিব না--ইহার আইন-কাঙগন মানিব 
না। এই কারণেই ব্লট্গ্ত্রি এইরূপ অবস্থায় রাষ্ট্রকে “মানুষের খেয়ালের 
ফলে স্থষ্টএবং বার্ক ইহাকে “অবরাজকতার সংক্ষিপ্তসার+ আখ্যা দিয়াছেন । 

উপসংহার সামাজিক চুক্তি মতবাদ রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যারূপে 
গ্রহণযোগ্য না হইলেও, গণতন্ত্র বিকাশের ক্ষেত্রে ইহার বিপুল গ্রভাবের কথা 
অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইংল্যাণ্ডে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিঠার 
মূলে রহিয়াছে লকের মতবাদ । রুশোর লেখনী ফরাসী বিপ্লব ও তৎ- 
পরবর্তীকালে আমেরিকার স্বাধীনতা! সংগ্রামের প্রেরণ। যোগাইয়াছে । রাষ্ট্রের 
কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমিকতার ধারণার বিকাশের মূলে হবসের মতের অবদানও 
শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য। সামাজিক চুক্তি মতবাদ “রাষ্ট্র বিধাতার, সৃষ্টি, এই 
মতবাঁদ ও বলপ্রয়োগের মতবাদকে অগ্রান্থ করিয়াছে এবং সকল কর্তৃত্ব ও 
শাসনব্যবস্থার মূলকেন্দ্র যে জনসাধারণ, গণতন্ত্রের এই মূলনীতি গ্রহণে সহায়ত। 
করিয়াছে । 
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সামাজিক চুক্তি মতবাদের বিশ্লেষণে হবস্, লক্‌ ও রুশোর অবদান প্রচুর । 
তাহাদের মতবাদে যেমন বহস্থানে সাৃশ্ত রহিয়াছে তেমনি অনেকস্থলে 
বৈসাদৃশ্ঠও রহিয়াছে । 

জা্ৃশ্য-(১) তিনজনেই চুক্তির দ্বারা রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও ইহার প্রকৃতি 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 

(২) প্রত্যেকেই রাষ্ট্র-পূর্ব অবস্থারূপে প্ররুতির রাজ্যের অসিদ্থের কল্পন। 
করিয়াছেন এবং এই প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ" অধিকার ভোগ করিত . এইরূপ 
বলিগ়্াছেন ।, 

রাষট্রবিজান-_-৩ 
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(৩) প্রকতির রাজ্যের অনিশ্চয়তা ও অন্থুবিধা দূর করিবার জন্য মানুষ 
নিজেদের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন করে, এই বিষয়ে তিনজনেই একমত। 

বৈসাদৃশ্ট-_(১) প্রকৃতির রাজোর বর্ণনা হবস্, লক ও রুশো তিনজন 
তিন প্রকার দিয়াছেন । হবসের মতে, ইহা ভয়াবহ ও বিভীষিকার রাজত্ব । 
মানুষ এখানে স্বার্থপর ও ছুর্বুত্ব প্রকৃতির । লকের বর্ণনা অন্গসারে এথানে 
শাস্তি ও গ্তায়নীতি বিরাজ করিত । রুশো প্রকৃতির রাজ্যকে মর্তের স্বর্গরাজ্য 
বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন । মানুষ এখানে স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর মধ্যে 
বাস করিত । 

(২) হব সের মতে, প্ররুতির রাজ্যের ভয়াবহ অনিশ্চয়তার হাত হইতে 
রক্ষা পাইবার জন্যই মানুষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে । লকের মতে, নিজেদের 
মধ্যে বিবাদ্-বিসম্বাদ দূর করিবার ব্যবস্থাও অনুরূপ অস্ুুবিধ| দূর করিবার 
জন্য রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। রুশোর মতে, সভ্যতার বিকাশের ফলে, বিশেষতঃ 
জনসংখ্য। বৃদ্ধির জন্যঃ মানুষের জীবনে যে-সব সমস্যার সৃষ্টি হয়, তাহার 
সমাধানের জন্যই রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়। 

(৩) হব.সের মতে, একটিমাজজ চুক্তির হবার! রাষ্ট্র ও শাসনযন্ত্র গ্রতিষ্তিত 
হয়। লক্‌ বলেন, প্রথমে একটি চুক্তির দ্বার! রাষ্ট্রের স্থষ্টি হয়, এবং পরে অপর 
একটি চুক্তির ফলে শাসনযস্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়। রুশোর মতে, একটি চুক্তির 
হারাই রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। পরে “সাধারণের ইচ্ছা”, কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে, 
আইন প্রণয়ন দ্বারা শাসনযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় । 

(৪) হব.স্‌ রাষ্ট্র ও শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে কোন পার্থক্য করেন নাই। 
কিন্তু লক্‌ ও রুশে! এই ছুইটিকে পৃথক করিয়াছেন । 

(৫) হুব সের মতে, রাজ! চুক্তির কোন পক্ষ নহেন। লকের মতে, রাজ! 
চুক্তির একটি পক্ষ । রুশো বলেন, মানুষ পরম্পরের মধ্যে চুক্তি করে। 
ইহাতে রাজার কোন স্থান নাই। 

(৬) হব.সের মতে, জনস|ধারণ সকল ক্ষমত। বিনাসর্তে রাজার হান্ডে 
অর্পণ করিয়াছে, সুতরাং তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার কোন অধিকার 
তাহাদের নাই । অবস্ত যদ্দি কখনও সার্বভৌম কর্তৃত্ব রাজ্যে শান্তি ও শৃংখল! 
বজীয় ন। রাখিতে পারেন তাহ। হইলে বিদ্রোহ কর। চলিবে । লকের মতে, 
জনসাধারণ আংশিক ক্ষমতা "রাজাকে দিয়াছে এবং এই ক্ষমতাদান 

(পেক্ষ। প্রয়োজনবোধে রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার ক্ষমত। 


রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতবাদ ৩৫ 


তাহাদের নিশ্চয়ই আছে। রুশোর মতে, জনসাধারণ সকল ক্ষমতা নিজেদের 
নিকট, অর্থাৎ “সাধারণের ইচ্ছার” নিকট সমর্পণ করিয়াছে । জনসাধারণ 
নিজেরাই সকল ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছে, তবে প্রত্যেকে পৃথকভাবে নয়-_. 
সকলে সামগ্রিকভাবে । সাধারণের সমগ্র ইচ্ছার নিকট ব্যক্তি নিজস্ব ইচ্ছাকে 
বিসর্জন দিয়াছে । 

(৭) হব.স্‌ তাহার মতবাদ ছার! স্টুয়ার্ট রাজাদের শ্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রকে 
সমর্থন করিয়াছেন। তবে হুবস্‌ অত্যাচারের পক্ষপাতী ছিলেন ইহা! বলা ঠিক 
নয়। তিনি আত্তরিকভাবে বিশ্বাস করিতেন, শাস্তি-শৃঙ্খল! প্রতিষ্ঠা ও 
জনসাধারণের কল্যাণের জন্ত চরমক্ষমতাসম্পন্ন অবাধ রাজতন্ত্র প্রয়োজন । 
লক ১৬৮৮ সালের গৌরবময় বিপ্লবের সমর্থনের মধ্য দিয়া নিয়মতান্ত্রিক 
রাজতন্ত্রের তথ। “বুটিশ' গণতন্ত্রের সমর্থন করেন। কশো তাহার 
মতবাদের দ্বার! গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানান ; তিনি 
ফরাসী বিপ্লবের আদর্শগত পুরোধ। ৷ রুশোর বক্তব্য হয়তো সর্বক্ষেত্রে স্পঃ 
নয়, কোথাও কোথাও পরম্পর-বিরোধিতাও আছে, তথাপি রশোর মতবাদ 
আধুনিক কালে গণতগ্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে । 
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ভূমিকা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শুধুমাত্র প্রাথমিক জ্ঞানটুকু বার সম্থল একথা! 
তিনিও জানেন যে সামাজিক চুক্তি মতবাদের সহিত হব,স্‌, লক এবং কশোর 
নাম ওতপ্রোত জড়িত। এইজন্তই এই তিনজনকে. এক কথায় চুক্তিবার্দী বল! 
হয়। কিন্তু এই তিনজন একই উদ্দেস্ঠ প্রণোদিত হইয়া! একই ঘটনার পরি- 
প্রেক্ষিতে তাহাদের লেখনী চালনা করেন নাই। সুতরাং ইহ! খুবই শ্বাভাবিক 
ঘষে তাহাদের মধ্যে অনেক অমিল থাকিবে । কিন্ত তাহার অর্থ এই নয় বে 
কোন বিষয়েই তাহাদের মধ্যে মিল থাঁকিবে না । আলোচ্য অংশে আমাষের 
'বিচার্ধ বিষয় হইতেছে হব.স এবং লকের মধ্যে কতটুকুই বা! মিল এবং কৃতটাই 
বা অমিল। এ 

বিবৃতি-হবস ও লক দুজনেই একমত যে মানুষ সর্বপ্রথম এক প্রাকৃতিক 
'অবস্থার মধ্যে বাস করিত; অর্থাৎ হুসংবন্ধ এবং নুশৃংখল জীবন বাপনের 
উদ্দেশ্তে রাষ্ট্র নামক কোনরূপ কোন সংগঠনের অস্তিত্ব তখন ছিল ন1। 
মানুষের দৈনন্দিন জীবন নিয়নজণে প্রকৃতি দেবীর প্রভাবই ছিল সর্বাধিক । 


+ র রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


দুইজনের মধ্যে আমর! দ্বিতীয় মিল পাই চুক্তি করিবার প্রয়োজনের 
ব্যাপারে । যে ফোন কারণেই হউক প্রাকৃতিক অবস্থায় নান! অনুবিধ! দেখা 
দিল এবং প্রাকৃতিক অবস্থায় বাস করা মানুষের পক্ষে আর যুক্তিযুক্ত মনে 
হইল না। তাই তাহারা একটি চুক্তি করিবার মনস্থ করিল, যাহাতে এই 
'অস্থৃবিধা হইতে মুক্তি পাওয়। যায়। 

অতঃপর মানুষ পরম্পরের মধ্যে চুক্তি করিয়! রাষ্ট্রের স্থষ্টি করিল কারণ 
তাহারা মনে করিল ঘে রাষ্ট্রের উদ্তবের ফলে প্রাকৃতিক অবস্থার অস্থবিধাগুলি 
দুর হইবে। ভ্ুত্রাং এ বিষয়টিতেও ছুইজনের মতের মিল আমরা দেখিতে 
পাই। 

অপর একটি বিষয়েও আমরা দুইজনের মধ্যে মিল দেখিতে পাই। হ্ব্‌স 
এবং লক উভয়েই সামাজিক চুক্তি মতবাদের সম্প্রচারে লেখনী ধারণ করেন 
সম্পূর্ণ উদ্দেশ্ঠমূলকভাবে । হবসের উদ্দেশ্ ছিল ঈ,য়ার্ট রাজতন্ত্রের সমর্থন এবং 
লকের উদ্দেশ্য ছিল ১৬৮৮ সালের গৌরবময় বিপ্লবের সমর্থন । 

কিন্তু এই কয়েকটি বিষয়ে মিল থাকিলেও উভয়ের মধ্যে অমিলের সংখ্যাও 


প্রচুর । 

তাহাদের মধ্যে প্রথম অমিল আমরা দেখি তাহাদের কাল্লিত প্রাকতিক 
অবস্থা এবং প্রাকৃতিক আইন সম্পর্কে । নৈরাশ্ঠবাদী ধারণার দ্বারা জড়িত 
হইয়া হবস্‌ প্রাকৃতিক অবস্থার বর্ণনা প্রসংগে আমাদের সম্মুখে এক বিষাদময় 
ছবি উপস্থাপিত করেন । তাহাদের মতে সেই অবস্থায় সমাজেরও উৎপত্তি 
হয় নাই | ম্বভাবত;ই ইহা! ছিল এক ভয়াবহ অবস্থা । এই অবস্থায় লোকে 
সর্বদা মারামারি কাটাকাটি করিত। নিয়ম কাহুনের বালাই ছিল না । যে 
যাহ! পারিত লুটিয়া পুটিয়া খাইত। “বাহাকে প"র তাহাকেই মার; যাহাই 
পার গায়ের জোরে দখল কর* _ এই ছিল সেখানে নিয়ম । ফলে প্রত্যেকেই 
জীবন দুবিসহ মনে করিত । লক কিন্তু হবসের ষ্ঠায় প্রাকৃতিক অবস্থা! সম্পর্কে 
এরপ দুঃস্বপ্ন দেখেন নাই, এবং প্রাকৃতিক অবস্থায় তিনি যে স্বাধীনতার কথা 
কল্পনা করিয়াছেন তাভার ভিত্তি পাশবিক বলও নয়। লকের প্রাকাতিক 
অবস্থায় এক ধরণের সমাজ জীবনের সন্ধান পাওয়া]! যায়। সেখানে মানুষ 
এক ধরণের প্রাকৃতিক নিয়ম মানিয়া চলিত। তবে লক একথা! স্বীকার 
করিয়াছেন যে প্রাক্কাতিক অবস্থা অস্ুবিধ। এবং অসস্তোষস্থচক ছিল । 

খ্িতীয়তঃ, প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষের যে চিত্র তাহারা আকিয়াছেন 


রাষ্ট্রের উৎপত্তি সঙ্বদ্ধে ঘউবাঁদ শু 


তাহাতেও যথেষ্ট অমিল দেখ! যায়। হবংসের মতে মাহুষ খ্বতাবত:ই খাক্ষাপ। 
সমাজ হৃষ্টির পূর্বে তাহার জীবন ছিল সঙ্গীহীন, কদর্য, দ্বণ্য, পাশবিফ এবং 
সংক্ষিপ্ত । প্রত্যেক মানুষকে প্রত্যেক মানুষ শক্ররূপে দেখিত। দি স্থার্থ- 
সিদ্ধির উদ্দেশ্যে একজন মানুষ পাশবিক বলের সাহায্যে অপর মানুষের উপর 
'প্রতৃত্ব বিস্তার করিত। এই অবস্থা মানুষের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করিয়াছিল । 
এবং এই ভীতি জন্ম দেয় সদ] সর্ধদ1! এক যুদ্ধমান অবস্থার । কিন্তু লক 
বলেন যে মানুষ স্বভাবত: শান্ত ও আইনের অন্গত। রাষ্ট্রের আইন তৈয়ারী 
হইবার পূর্বে সে প্রাকৃতিক আইন মানিয়া চলিত। ম্বতরাং লক যে মানুষের 
ছবি অশাকিয়াছেন তাহা! হব.সের চিজ্রিত ছবির মত এত খারাপ নয় । 
হবসের লেখা পড়িয়া যখন আমাদের পূর্বপুরুষ সম্পর্কে অত্দ্ধার সঞ্চার হয় 
লক তখন আমাদের কিছুটা সান্বনার বাণী শুনান। 

তৃতীয়ত:, হবসের মত অনুসারে একটি মাত্র চুক্তি দ্বারা রাষ্ট্র (রাষ্্রী এবং 
সরকার তাহার মতে সমার্থক) গঠিত হয়। লক বলেন চুক্তি হইয়াছিল ছুইটি-_ 
একটি সামাক্জিক চুক্তি অপরটি রাজনৈতিক চুক্তি । হুব.স বলেন যে লোকেরা 
পরস্পরের মধ্যে চুক্তি করিয়া তাহাদের সকল ক্ষমতা একজন ব্যক্তি বা একটি 
সংসদের হাতে সমর্পণ করিয়াছিল | এই ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিসংসদই 
হইলেন সার্বভৌম । সাবভৌম শুধু চূড়ান্ত ক্ষমতারই অধিকারী নহেন, তিনি বা 
তাহার! চুক্তির উধের্বে, কারণ তিনি বা কাহার! চুক্তিতে অংশ গ্রহণ করেন 
নাই--চুক্তির ফলেই উদ্ভুত হইয়াছেন । সুতরাং সার্বভৌম শক্তির বিরুদ্ধে 
চুক্তি ভঙ্গের কোন অভিযোগ আনয়ন করাচযায় না, এবং অত্যাচারী হইলেও 
গ্রজাঘের উহার বিরুদ্ধে ধিদ্রেহ করিবার অধিকার নাই । প্রজারা যদি ইহা! 
ভংগ করে তবে নিজেরাই দায়ী হইবে এবং ফলম্বরূপ সেই ভয়ংকর প্রাকৃতিক 
অবস্থা ফিরিয়া আসিবে । শ্ুতরাং হব চরম রাজতন্ত্রকেই সমর্থন করিলেন 
এবং ইহাও বলিলেন যে একবার প্রতিষ্ঠিত হইলে ইহার আর বিনাশ নাই । 
ক বলেন যে লোকের! নিজেদের মধ্যে চুক্তি করিয়। প্রথমে রাস্্রীযর সমাজ 
প্রতিষ্টা করে । পরে রাজার সহিত চুক্তি করিয়া! কিছু শক্তি তাহার হস্তে 
স্তত্তকরে। রাজ। যদি স্তম্ভ ক্ষমতার চেয়ে বেণী ক্ষমতা ব্যবহার করেছ 
অথব প্রজার ধনপ্রাণ রক্ষায় অক্ষম হন তাহা হইলে প্রজা! ন্যায়সঙ্গততাবে 
তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে পারে। 'শ্থুতরাং দক নিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্র 
সমর্থন করিয়া গণতঙ্ত্রের পথ পরিফাঁর করিলেন । হবসও অবন্ত বলিক়াছেন 
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যে কোন রাজা যদি প্রজাদের রক্ষা করিতে না পারেন তবে প্রজার নিশ্চয়ই 
সে রাজার বিরোধিতা করিয়া অল্পের অধীনতা স্বীকার করিতে পারে। 
তবে কোন অবস্থাতেই ক্ষমতা জনসাধারণের হস্তে থাকিতে পারে না। 
এইরূপে হব তাহার চরম রাজতন্ত্রের আদর্শ বজায় বাখিয়াছেন । 

চতুর্থতঃ, হব যে সার্বভৌম ক্ষমতার কথ বলিয়াছেন তাহা নিরংকুশ, 
অবিভাজ্য এবং অসীম । তাহার মতে এই সার্বভৌম ক্ষমতাই সমাজের জন্ম 
দেয়। সুতরাং পৃথিবীতে ইহাকে চূড়ান্ত ক্ষমতা বলিয়া স্বীকৃতি দেওয়। 
উচিত; এবং হব ইহাই চাহিতেন যে এই ক্ষমতা কোন এক ব্যক্তি 
অর্থাৎ রাজার হাতেই স্তস্ত হউক। সুতরাং ইহ! সহজেই অনুমেয় ফেহবস 
রাষ্্ীনৈতিক সার্বভৌমিকতার অস্তিত্বকে একদম স্বীকার করিলেন না । কিন্ত 
লক বলিলেন যে সার্বভৌম ক্ষমত! নিরংকুশও নয়, এমন কি অবিভাজ্যও 
নয়। একদিকে জনগণ অপরদিকে শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে ইহ! বিভক্ত । তাহার 
মতে প্রকৃতপক্ষে জনগণই এই শক্তির আধার; কিন্তু ইহ! ব্যবহার করে 
সরকার । জনগণ ইহ ব্যবহার করে শুধুমাত্র বিপ্লবের সময়। সুতরাং দেখা 
গেল যে, লক আবার আইনগত সার্ভৌমিকতাঁকে কতকটা বেন উপেক্ষ! 
করিয়াছেন। 

পঞ্চমত:, লক রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নিদেশ করিয়াছেন ; 
হবস কিন্তু তাহ! করেন নাই । রাষ্ট্রের ধ্বংস ছাড়াও যে সরকারের পরিবর্তন 
হইতে পারে একথা। হবস বুঝিতে পারেন নাই । 

ষষ্ঠতঃ, হব সের মতে চুক্তির পর প্ররুতপক্ষে ব্যক্তির আর কোন স্বাধীনতা 
থাকে না, শুধুমাত্র যেটুকু আইন কর্তৃক স্বীকৃত সেহইটুকু ছাড়া। সুতরাং 
আইনের অন্তিত্ব ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব করিবে । অতএব, আইন এবং 
স্বার্ধীনত। পরম্পর শক্রভাবাপন্ন । লকের মতে রাজা ব্যক্তির ধন; প্রীণ ও. 
স্বাধীনত। হরণ করিতে পারে না। তাহার ক্ষমতা চুক্তির সর্তের দ্বারা 
সীমাবদ্ধ । 

সবশেষে এই কথ বলা যাঁয় যে সামাজিক চুক্তি সম্পর্কে গোটা ধারণাটাকে 
হুবস একটি নিছক কঙ্সনাপ্রস্তত প্রতিহাসিক কাহিনী বলিয়া মনে 
করিয়াছেন। কিন্তু ইহার মধ্যে লুক্কায়িত আছে এক দার্শনিক সত্য। সত্যটা 
হইতেছে এই যে সরকার শুধুমাত্র পাশবিক' বলের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় ইহা 
জনসংবারণের সম্মতির উপরেও কিছুটা নি্রশীল--এইরূপ একটি লোক- 
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দেখানো ধারণার সৃষ্টি করা। অপর পক্ষে, লক চুক্সিকে এক প্রকৃত 
এ্রতিহাসিক ঘটনা! বলিয়! মনে করিয়াছেন । তিনি বিশ্বীস করেন যে, এমন 
একদিন ছিল যখন জনসাধারণ একজোট হইয়া পরামর্শ করিয়া! সরকার 
প্রতিষ্ঠা করে। 
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হব.স্‌, লক ও রুশো! তিনজনেই রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্য! হিসাবে সামাজিক 
চুক্তি মতবাদ সমর্থন করিয়াছেন । তিনজনের বক্তব্যের মধ্যে অনেক বিষয়ে 
মিল আছে, আবার কোথাও কোথাও পার্থক্য আছে। 

রুশোর মতবাদের মধ্যে আমর! হবস্‌ ও লকের মতের সামঞ্জস্য দেখিতে 
পাই। হব.সের মত রুশো মনে করেন, চুক্তি একটি হইয়াছিল এবং এই 
একটি চুক্তির ত্বারা রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছিল, সরকারের সঙ্গে চুক্কির কোন 
সম্পর্ক নাই । কিন্তু লকের মতে চুক্তি হইয়াছিল ছুইটি--প্রথম চুক্তির দ্বারা 
রাষ্থ্ী, এবং পরবর্তী অপর একটি চুক্তির দ্বারা সরকার স্থাপিত হইয়াছিল । 
কিন্ত এই তিনজনের মধ্যে আসল পার্থক্য হইল সার্বভৌমত্ব ও তাহার 
অধিকারীর প্রশ্নে। হবসের স্তায় রুশে! রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তিকে চরম ও 
অগ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী করিয়াছেন। হবস্‌ বলিয়াছেন, রাজশক্কির 
আদেশ সকলকে নিবিবাদে মানিয়া লইতে হইবে এবং বিদ্রোহের অধিকার 
জনসাধারণের নাই । রুশোর মতেও সার্বভৌম শক্তি অর্থাৎ “সাধারণের ইচ্ছা” 
(09067) 11 ) সকল ক্ষমতার অধিকারী | ইহার আদেশ অমান্য করিবার 
ক্ষমতা কাহারও নাই। ইহ1 চরম শক্তি । উভয্নেই বলিয়াছেন, সার্বভৌমের 
আদেশ নিবিবাদে মানিলেই জনসাধারণের কল্যাণ । কিন্তু শে! হবসের মত 
একজন মাত্র রাজ! বা কয়েকজন ব্যক্তির হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা দেন নাই, 
এইখানে তিনি লককে অনুসরণ করিয়াছেন। লকের সামাজিক চুক্তি মতবার্ে 
জনসাধারণকে রাজশক্তি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে । রুশো! জন” 
সাধারণকে সারভৌম ক্ষমতার অধিকার দিয়াছেন তাহার মতবাদে রাজার 
কোন স্থান নাই । রুশে! আবার লকের সার্বভৌমত্বের নিয়ন্ত্রণসূলক চরিত্র 
স্বীকার করেন নাই । লকের সার্বভৌমত্বেপ্ট ধারণ! ভ্রটিপূর্ণ। বাঁজাকে ক্ষমত! 
দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তাহা জনসাধাধণের ইচ্ছার উপন্থ নির্ভরদীল। 
বাজশক্কির কর্মক্ষেত্র এখানে স্পষ্ট নয়। 


3৪ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


রুশো হবংসের নিকট হইতে চরম সার্বভৌমত্বের ধারণ! ও লকের নিকট 
হইতে জনসাধারণের কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়া তাহার “গণ-সার্বভৌমত্বের (১0790184 
8০587518765) মতবাদ গাড় করাইয়াছেন । রাজার পরিবর্তে জনসাধারণের 
কর্তৃত্ব মানিয়৷ লইলে, রুশোর সার্বভৌমত্বের সহিত হবসের খুব বেশী মিল দেখা! 
যায়। তাই বল! হয়, “হব,.সের “লেভিয়াথানে”র মু কাটিয়া ফেলিলে আমর। 
রুশোর সামাজিক চুক্তি পাইব | (*[0088609,8 490০18] 0010678,0৮+ 2৪ 
2000615 11,5518810870' 111) 268 1580. 1)00)1৮60 ০£6.+) 


তবে এই তুলনামূলক আলোচনার স্থত্র বেণীদূর টানা উচিত নয়। 
কারণ, সার্বভৌমত্বের চরম ক্ষমতা থাক! প্রয়োজন এই বিষয়ে রুশো ও হব 
'একমত হইলেও একজন ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা আর সকল ব্যক্তির হাতে 
একসঙ্গে সামগ্রিক ক্ষমতা, এই ছুইয়ের মধ্যে পার্থক্য প্রচুর । ফলে উভয়ের 
সার্বভৌমত্বের চেহারা সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ হইয়াছে । আবার, লকের ন্যায় রুশো 
জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা দ্রিলেও তাহার ব্যবহার একরূপ নছে। রুশোর 
মতে, জনসাধারণ সর্বদাই ক্ষমতা ব্যবহার করিতেছে, অনেকটা! *স্থায়ী গণ- 
(ভোটের? (19221080906 79667909010) হ্টায় । কিন্ত লকের মতবাদ্ধে জন- 
সাধারণকে সর্বদা আমরা এই ক্ষমত। ব্যবহার করিতে দেখি না। কেবলমাত্র 
রাজ! অন্তায় করিলে জনসাধারণ ক্ষমত। প্রয়োগ করে । 

৩১22. 70850555 005 [5০160150289 086০2 ০1 055 9696. 


(981. 1963) 
0, “1786 5০০5০6৫ 086০7% 91 056 02252591075 9056 23 006 
[850255] ৩2 ৬৩] 5002 0005০:”7,-10150585. (081, 1952) 


ভূমিকী_ রাষ্ট্র বিধাতার সৃষ্টি নয়, ইহা! বলপ্রয়োগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় 
নাই, পিতৃতান্ত্রিক বা মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের সম্প্রসারণের ফলেও ইহা 
জন্মলাত করে নাই, আবার মানুষের পারস্পরিক চুক্তিতেও ইহার উদ্ভব হয় 
নাই। 

তবে রাষ্ট্রের জম্ম হইল কিভাবে? বিবর্তনের মধ্য দিয়া বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও 
ঘটনা-প্রবাহের মধ্য রাষ্ট্র জন্মলাভ করিয়াছে । তাই রাষ্ট্র উৎপত্তির মত- 
'বাদকে আমরা বিবর্তনের মতবাদ (095019৮072%নয (06০২ ) বা 
উতিহাসিক মতবাদ ( ন15১071081 &৪০:) বলিয়া! থাকি । 


বিবৃতি--বার্জেসের ভাষায়, প্রাষ্ট্র মানব সমাজের প্রগতির ফল ।* 


রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্থন্ধে মতবাঘ 8৯ 


আ্যারিষ্টটল বলিয়াছেন, মানুষ ম্বভাবত:ই রাষ্রনৈতিক জীব। তাহার 
্বভাব তাহাকে প্রথম হইতেই রাষ্ট্রের মধ্যে থাকিতে বাধ্য করিয়াছে। 
প্রথমে খুব সাধারণভাবে স্থুরু হুইয়৷ বিবর্তনের মধ্য দিয়া রাষ্ট্র বর্তমান রূপ 
ধারণ করিয়াছে, এবং নৃতনতর রূপ পরিগ্রহ করিবার প্রয়াস পাইতেছে। 
এই প্রীতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদই হইল বর্তমানে -রাষ্ট্রের উৎপত্তির 
সর্বজনগ্রাহথ মতবাদ । 

রাষ্ট্র-বিবর্তনের পথে রক্তের সম্বন্ধ ১ ধর্ম, বলপ্রয়োগ, অর্থনৈতিক ফারপ, 
রাষ্ট্রনৈতিক চেতন! প্রভৃতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে 1" 


আত্মীয়তাবন্ধন বা! রক্তের সম্বন্ধ মান্ধষকে একত্র বাস করিতে ও সমাজ- 
বন্ধনে আবদ্ধ হইতে শিক্ষ1 দিয়াছে । বিবাহপ্রথা বহু পরিবারকে একব্রিত 
করিয়াছে । পরিবারের মধ্যে আদেশ দানের ও আদেশ পালনের রীতির 
মধ্যেই রহিয়াছে রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের ভিত্তি। পরিবারের কর্তা হইতে 
গোঠীর কর্তা এবং গোঠীর কর্তা হইতে রাষ্ট্রের কর্তা, এইভাবে কর্তৃত্বের 
স্্টি হয়। মানুষ কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নির্দেশ মানিতে শেখে। 

ধর্মঃ গোীর সভ্যসংখ্যার বুদ্ধির ফলে রক্তের সম্পর্কের বন্ধন শিথিল 
হইয়! পড়িলে ধর্ম তাহার স্থানে নুতন বন্ধন যোগাইল। আদিম যুগের মালষ 
ঈশ্বরভয়ে বিশেষ ভীত ছিল । যাহার! নানারপ নৈসগিক কাধের ব্যাখ্য। 
উপস্থিত করিয়! ঈশ্বর ও ধর্মের নামে অন্থশাসন প্রচার করিত, সেই পুরোহিত 
ও রাজারা সকলের আম্গুগত) লাভ করিত। এইভাবে ধর্মগ্রভাব রাষ্ট্রবন্ধনে 
সাহায্য করিয়াছে । 

বলপ্রয়োগের সাহায্যে এক গোঠী বা উপজাতি অপর গ্রোষ্ঠী বা উপ- 
জাতিকে পরাজিত করিয়! তাহাদের উপর প্রতৃত্ব স্কাপন করে এবং তাহাদের 
নিজ শাসনে থাকিতে বাধ্য করে। যুদ্ধে বিজয়ী গোষ্ঠী বা উপজাতি সার্বভৌম 
ক্ষমতার অধিকারী হইয়! সকলকে শাসন করে । বহু রাষ্ট্র এইভাবে সংগঠিত 
হইয়াছে । 

অর্থনৈতিক কারণ রাষ্ট্রের গঠনে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। 
ব্যাক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব, শ্রেণীবিভেদ, শ্রমবিভাগ, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার 
প্রভৃতির ফলে আইন-প্রণয়ন এবং শান্তি-শৃঙ্খল। রক্ষার প্রয়োজন দেখ! ঘেত্। 
সংগঠিত রাষ্ট্রেই মানুষের অর্থনৈতিক চাহিদা! মিটান সম্ভব । 

রাষট্রুনৈতিক চেতনা--একদল লোক রক্তের বন্ধনে প্রক্যবন্ধ হইয়া এক 


৪২ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


ধর্মমতে বিশ্বাসী হইয়৷ একটি ভূখণ্ড করিয়! অর্থনৈতিক উন্নয়নের কার্ধে লিপ্ত 
হইলে ক্রমে ক্রমে তাহাদের মধ্যে বিশিষ্ট রাষ্ট্রনৈতিক চেতন' বিকাশলাভ 
করিতে থাকে । এই চেতনাই রাষ্ট্রের রূপ নির্ধারণ করে। 

জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতার ধারণাও রাষ্ট্রের বর্তমান রূপ 
নিপ্ধারণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । প্রাচীন ক্ষুত্র নগর-রাষ্ট্রের 
স্থানে ধীরে ধীরে জাতি-বাষ্ট্র (7786100-86%69 ) গড়িয়া উঠিয়াছে । 
আস্তর্জাতিক চিন্তার প্রসারের ফলে সার্বভৌম রাষ্ট্রের দূপ পরিবতিত হইয়াছে, 
এবং পদ্ম্পর নির্ভরশীলতা ও সম্মিলিত রাষ্ট্রসংঘ গড়িয়া উঠিয়াছে। সাম্প্রতিক 
বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি, মহাকাশ অভিযান ও অন্তান্ত গ্রহে গমনের চেষ্টার 
ফলেও রাষ্ট্রের বর্তমান রূপের যথেষ্ট পরিবর্তন হইবে । 

এইভাবে বিভিন্ন উপাদানের সমদ্বয়ে ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয় রা্ত্র গড়িয়া 
উঠিয়াছে ৷ রাষ্ট্রের বিবর্তন থামে নাই, থামিতে পারে না। এখনও এই 
বিবর্তনের ধার। বহিয়! চলিয়াছে । রাষ্ট্র প্রতিনিয়ত নব নব রূপান্তরের মধ্য 
দিক্লা অগ্রসর হইতেছে । 

উপসংহার অনেক সমালোচকের মতে অবশ্ত ইহ1 রাষ্ট্রের বিবর্তনের 
মতবাদ, উৎপত্তির মতবাদ নহে । প্রথম কবে ও কিভাবে রাষ্্র-গ্রতিষ্ঠান 
জন্মলাভ করিল তাহার যথাষথ উত্তর এই মতবাদের মধ্যে পাওয়া! যায় না। 
তবে রাষ্ট্রের উৎপত্তি প্রসংগে এই মতবাদের অন্ততম গুণ হইল কোনও একটি 
কারণকে প্রধান স্থান দানে অস্বীকৃতি । ট্রতিহাসিক গবেষণায় যাহা আজ 
পথন্ত জানা সম্ভব হয় নাই, দার্শনিকের কল্পনায় তাহা ধরা পড়ে না, ইহাই 
বিবর্তনমূলক মতবাদের অন্যতম বক্তব্য । 


ব্রা্ট্রেত প্রকাতি সম্বন্ধে মতবাদ 
3১. 23. 022065]15 5%51007৩ 05৩ 02:850016 056০৪৫5 ০1 0৬ 
9696. (081. 1995১ 40, 262 ) 
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ভূমিকা রাষ্ট্রের গ্ররূতি নির্ণয় করিতে গিয়! জৈব মতবাদে বিশ্বাসী রাষ্ট্র 
বিজ্ঞানীর! বলিয়াছেন, রাষ্ট্রের প্রকৃতি জীবদ্দেহের অন্থরূপ ॥ এই মতবাদে 
জীববিজ্ঞানের ধারণা অনুসারে রাষ্ট্রের প্ররূতি নির্ণয়ের চেষ্টা করা 
হইয়াছে । 

বিরৃতি_এই মতান্সারে রাষ্ট্রকে একটি প্রাণীর সহিত তুলন। করিয়া 
রাষ্ট্রের অস্ততূক্ত ব্যক্তিদের রাষ্ট্রদেহের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্ধ অংশ বা কোষ বলিয়! মনে 
করা হয়। জীবদেহের বিভিন্ন কোষ যেমন জীবদেহের উপ'র নির্ভরশীল এবং 
ইহাদের পৃথক কোন সন্ত নাই, রাষ্ট্রের ব্যক্তিদেরও সেইরূপ পৃথক কোন 
অস্তিত্ব নাই। লীকক বলিয়াছেন, গাছের পাতার সঙ্গে গাছের যেমন সম্পর্ক, 
ব্যক্তির সঙ্গেও রাষ্ট্রের (সমাজের ) তেমনি সম্পর্ক। গাছপালা ও প্রাণীর স্ায়, 
রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি অংশ জীবদেহের অংগবিশেষের মত নির্দিষ্ট কার্য করে । পৃথক 
পৃথকভাবে নাগন্রিকদের কোন সত্ব নাই । রাষ্ট্র কয়েকটি উপাদানের সমষ্টি মাত্র 
অপেক্ষণ' কিছু বেশী। ব্ল,ণ্টন্্ির ভাষায়, একটি প্রশ্র মৃতি যেমন মার্বেল 
পাথরের সমষ্টি মাত্র নয়» একটি তৈলচিত্র যেমন তৈলবিন্দুর সমষ্টি মাত্র নয়, 
তেমনি রাষ্ট্র কেবল ব্যক্তির সমষ্টি নয়। রাষ্ট্রের একটি বিশিষ্ট সত্তা আছে। 
অনেকে এই কথাও বলেন, রাষ্ট্র একটি জীবন্ত প্রাণী--জীবের স্যায় ইহারও 
জন্ম-মৃত্যু, কৈশোর-যৌবন-বার্ধক্য রহিয়াছে । ব্াষ্ট্রের লিঙ্গ নির্ধারণের চেষ্টাও 
হইয়াছে। ব্ল.প্টশ্লি বলিয়াছেন, রাষ্ট্র পুরুষ ও চার্চ স্ত্রী । 

প্রেটার রচনার জৈব মতবাদের উল্লেখ পাওয়া বায় । উনবিংশ শতাব্দীতে 
সামাজিক চুক্তি মতবাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রবস্ট্রবিজ্ঞানী এই মতবাদের গ্রচার 
করেন। ব্ল,প্টগ্লি, হার্বার্ট শ্পেন্সার ও কৌত প্রভৃতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ইহার 
সমর্থন করিয়াছেন । ” 


৪৪ “ ব্লাষ্রবিজ্ঞান পরিচয় 


সমালোচনাস্প্রাষ্ ই ও জীবদেহের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্য 
থাঁকিলেও, উভয়কে একইরূপ বলিয়া মনে করা তুল। (১) জীবদেহের 
কোষগুলির শ্বতন্ত্র অস্তিত্ব বা জীবন নাই, কিন্তু রাষ্ট্রের মাষের স্বতন্ত্র 
জীবন ও ইচ্ছ। আছে । (২) রাষ্ট্রের বিবর্তন অনেকাংশে মানুষের বিভিন্ন 
কার্ধের উপর নির্ভর করে, কিন্তু জীবদেহের বিকাশ ম্বাভাবিক গতিতে হয়। 
(৩) জীবদেহের ক্ষয় ও মৃত্যু আছে, কিগ্ত রাষ্ট্রের লয় বা মৃত্যু নাই। (৪) 
এই মতবাদ হইতে র্রাষ্ট্রের কর্তব্য অম্পর্কে কোন নির্দেশ পাশুয়া যায় নাঁ। 
(৫) ইহা বিপজ্জনক মতবাদ। ইহার সাহায্যে রাষ্ট্রের নিকট ব্যক্তিকে 
বিসর্জন দিবার চেষ্টা হইয়াছে । (৬) এই মতবাদ হইতে সম্পূর্ণ পরস্পর 
বিরোধী সিদ্ধান্তে পৌছিতে দেখ! গিয়াছে । ব্ুণ্টন্ত্রি এই মতবাদের উপর 
নির্ভর করিয়! ব্যক্তির পৃথক সত্তাকে অন্বীকার করিয়াছেন, আবার হারার 
স্পেন্সার ইহার সাহায্যেই কাভার ব্যক্কি স্বাতন্ত্যবাদের প্রচার করিয়াছেন । 
সুতরাং, জীবদেহের সহিত রাষ্ট্রের সাদৃশ্ত নির্ধারণের চেষ্টা একান্তই 
কল্পনাপ্রহ্থুত ও অবাস্তব । 

উপসংহার _তবে এই মতবাদ জীবদেহের অংগ-প্রত্যংগের সহিত সাদৃশ্ 
প্রমাণের চেষ্টার ্বার। রাষ্ট্রের অন্ততৃ ক্ত মানুষের মধ্যে পারম্পরিক সম্পর্কের 
গভীরতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে। রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকদের যে একটা 
দায়িত্ব আছে, এই মতবাদ তাহার প্রতি শুরুত্ব আরোপ করিয়াছে । 
একদিকে শ্নাষ্ট্রের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ, নৈরাশ্ঠবাদ প্রভৃতির 
প্রতিক্রিয়! স্বরূপ এবং অপরদিকে সামাজিক চুক্তি মতবাদের ন্যায় সম্পূর্ণ যান্ত্রিক 
ব্যাপারের অসারত। প্রমাণের জন্য জৈব-মভবাদের প্রসার ঘটে । 
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ভূমিক।__রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও যথার্থ রূপ সম্পর্কে বিভিম্ম মতবাদের মধ্যে 
আদর্শবাদ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 

আদর্শ ব্াষ্ট্রের কল্পনা হইতে আদর্শবাদের উদ্ভব হইয়াছে । রাষ্ট্র যুক্ষি ও 
স্ায়ের ভিত্তিতে গঠিত এবং ইহা! সর্বশ্রেষ্ঠ নৈতিক ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত, 
এইরূপ কল্পনা করা হয়। আদর্শবাদীর! মনে করেন, যাহা যুক্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত তাহাই সত্য _-যাহ' ধাঁহ্যতঃ দেখা যায় সবসময় তাহ। সত্য ন! হইতেও 
পাকে । 


রাষ্ট্রের প্রকৃতি সন্থদ্ধে মতবাদ ৪৫ 


বিবৃতি --এই মতবাদ অনুসারে, রাষ্ট্র সর্বশক্তিমান | ইহ! সর্বব্যাপক ও. 
ষর্বকল্যাণময় এবং মানুষের পক্ষে অপরিহার্য, স্বাভাবিক ও চূড়ান্ত সংগঠন। 
ইহু1 দেবজ্মসমৃদ্ধ বলিয়া! কোনরূপ অন্যায় করিতে পারে না । একমান্ রাষ্ট্রের 
মধ্যেই ব্যক্তির চরম বিকাশ সম্ভব । রাষ্ট্রবিচ্ছিন্নভাবে ব্যক্তির কোন 
অস্তিত্বই কল্পন। করা যায় না। রাষ্ট্র প্রকৃত ইচ্ছার (2981 11] ) উপর 
প্রতিষ্ঠিত। স্থতরাং রাষ্ট্রের বকল কাজ জনগণের ইচ্ছান্ুদারেই সাধিত হয় 
রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তাই নাগরিকদের কোন কিছু বলিবার বা করিবার 
অধিকার নাই। 

কেবলমাত্র রাষ্ট্রের অভ্যন্তরেই ঘে নাগরিকরা নিবিচারে বাষ্্রকে 
সানিয়া ছলিবে তাহা! নহে, অন্য রাষ্্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র সর্বশক্কিমান। 
আঙর্শবাদ যুদ্ধকে সমর্থন করে। যুদ্ধের ছার! ক্ষুত্র রাষ্ট্রগুলিকে বড় বারের 
অস্ততূক্ত কর! উচিত । 

প্লেটো! ও আযারিষ্টটল এই মতের সুত্রগুলির সমর্থক ছিলেন। জার্মান 
দ্বার্শনিক হেগেলই প্রকৃতপক্ষে এই মতবাদকে একটি শক্তিশালী বাষ্ট্রদর্শনরূপে 
দাড় করান । হেগেল অবশ্য কাণ্টের মতবাদের দ্বার প্রভাবিত হইয়াছিলেন। 
নীটুসে, ট্রট্স্কে প্রভৃতি জার্মান দার্শনিকগণও এই মতবাদের সমর্থক 
ছিলেন। ইংলগ্ডে গ্রীণ» বোসাংকে, ব্রাডলে প্রভৃতি ইহাকে সমর্থন 
করেন, তবে নাগরিকের পৃথক অস্তিত্ব ও অধিকারকে তাহারা একেবারে 
অস্বীকার করেন নাই। বিশেষ করিয়! কাণ্ট ও গ্রীণ মানবিক স্বাধীনতার 
অন্ততম সমর্থক বলিয়। পরিচিত ছিলেন। 

সমালোচনা রাষ্ট্রের যথার্থ প্রকৃতি আদর্শবাদের মধ্যে পাওয়া যায় না। 
এই মতবাদের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচন। হইয়াছে । (১) বাস্তব অবস্থার 
দিক হুইতে রাষ্ট্রের রূপ বিশ্লেষণের চেষ্টা না করিয়া কল্পনার উপর ভিত্তি করিয়া! 
তাহা কর। হইয়াছে । ইহার ফলে এই মতবাদ অস্পষ্ট, কল্পনাশ্রয়ী ও অবাস্তব 
হুইয়াছে। (২) প্রত্যেক মানুষের প্রকৃত ইচ্ছার সমন্বয় রূপে রাষ্ট্রকে চিন্তা! 
কর! অবাস্তব কল্পনাবিলাস মাত্র । ইহ! বাস্তবে সম্ভব নয়। (৩) নৈতিক 
দিক হইতে নাগব্বিকদের শ্রেষ্ঠ গুণসম্পন্ধ আদরশরাষ্ট্রের করনাও বান্তবে 
দেখ। যায় না। (৪) রাষ্র হইতে স্বঘ্বন্্ নাগরিকদের কোন জাবন 
নাই, ইহা সত্য নয়। ইহ! ব্যক্তিম্বাধীনতা* ও ব্যক্তির স্বাচ্ছন্দ্য বিকাশের 
পর্রিপন্থী। (৫) আদর্শবাদে বাষ্রী ও সমাব্রকে অভিন্নরূপে করনা কর! হয়। 


6৬ র রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


কিন্ত প্রকৃতপক্ষে ইহাদের মধ্যে পার্থক্য আছে । (৬) রাষ্ট্র মান্গুষের কল্যাণের 
জন্ত একাস্ত-আবশ্তক সংগঠন, ইহ। সত্য । কিন্তু তাই বলিয়া! ইহা! সর্বশক্তিমান 
বা সকল সমালোচনার উধ্র্ধে নয়। রাষ্ট্র মান্ষের জন্ত, রাষ্ট্রের জন্য মানুষ 
নহে--ইহা ভূলিলে চলিবে না। রাষ্ট্র মানবকল্যাণের উপায় বা মাধ্যম 
( 789009 ), উপেয় (50) নহে । (৭) মানুষের সংগ্রবৃত্তি ও আত্মচেতন। 
প্রভৃতির উপর এই মতবাদে অতাধিক গুরুত্ব আরোপ কর! হইয়াছে । কিন্ত 
কার্ধতঃ মান্য অনেক সময় নিজেদের স্বার্থ ও প্রবৃত্তির তাগিদে কাজ করে। 
(৮) এই মতবাদে মানুষের ব্যক্তিগত ইচ্ছ! ও প্রকৃত ইচ্ছাকে এক করিয়া দেখ! 
হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সকলের বাক্তিগত ইচ্ছ। একইরূপ নহে । 

(৯) আস্তর্জাতিক দ্িক হইতে এই মতবাদ বিপজ্জনক । ইহা যুদ্ধকে 
প্রশ্রয় দেয়। বাস্তবে দেখ! গিয়াছে, হেগেল নীট্‌সে, টিট্স্‌্কে প্রভৃতির 
“মতবাদের দ্বার! 'অন্ষপ্রাণিত হইয়াই জার্মানীতে নাৎসীবাদ প্রাধান্য বিস্তার 
করিয়াছিল। 

উপসংহ্ার--এই সব সমালোচন। সত্বেও আদর্শবাদের গুরুত্বকে সম্পূর্ণ- 
রূপে অস্বীকার করা যায় না। রাষ্ট্র সংগঠনের অবশ্ত-প্রয়োজনীয়তা ও ইহার 
কার্ধাদির মর্ষাদ। প্রতিষ্টায় এই মতবাদ যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে । মান্ুষ যে 
বাষ্্র-বিচ্ছিন্ন প্রাণী নয়_ রাষ্ট্রের সহিত তাহার সম্পর্ক আছে, তাহার দায়ি 
আছে, এই ধারণা বিস্তারে এই মতবাদের অবদান অনেকখানি । আদর্শ 
রাষ্ট্রের কল্পন। ও আদর্শ নাগরিক হইবার প্রেরণাও এই মতবাদ হইতে 
পাওয়া যায়। 
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ভূমিকা উনবিংশ শতাব্ধীর মধ্যভাগে কাল মার্কস তাহার যুগান্তকারী 
গ্রন্থ 1089 0878৮৪1,, বন্ধু এক্সেলের সহিত একত্রে লিখিত 409207003)79$ 
118716860+ প্রকাশ করিয়া চিস্ত! ও কর্মের জগতে এক তুমুল আলোড়নের 
হ্ষ্টি করেন । রাজনীতি ও অর্থনীতির "ক্ষেত্রে তিনি বিপ্লবী চিন্তাধারার 
প্রবর্তন করেন৷ রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিঙ্েষণ করিয়া মার্কস ও এঞ্জেলস্‌ এবং পরে 
লেনিন যে আলোচন! করেন, তাহাই রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসবাদী ধারণা বলিয়া 
পরিচিত । ই 

বিবৃতি-_হেগেল রাষ্ট্রের মধ্যে দেবত্ব আরোপ করিয়া ইহাকে সর্বকল্যাণ- 
য় বলিয়! বর্ণনা করিয়াছেন । আর মার্কস বাষ্ট্রকে শোবণের ধন রূপে বর্ণন। 


রাষ্ট্রে গ্রক্কৃতি সন্থন্ধে মতবাদ ৪৭ 


করিয়াছেন । সমগ্র বিষয়টি মার্কস অর্থনৈতিক দিক হইতে ব্যাখ্যা করিবার 
চেষ্টা করিয়াছেন। প্রাচীনকালে যখন মান্গষ একত্র দলবদ্ধ হইয়া বাস করিত 
তখন রাষ্ট্রছিল না। পরে পরিবার ও সম্পত্তি প্রবর্তনের ফলে শ্রণীর উদ্ভব 
হইলে এবং শ্রেণীশোষণ অব্যাহত রাখিবার জন্য শোষক শ্রেণী রাষ্ট্রের সঙ 
করিল। রাষ্ট্রের পুলিশ, সৈন্যঃ কর্মচারী॥ আইন ও বিচারালয় প্রভৃতির 
কাজ এই শোষণকে বজায় রাখ! এবং শোষিতের সংগ্রামকে দমন করা । কিন্তু 
শ্রেণীসংগ্রামের তীব্রভার ফলে বিপ্রবের মাধ্যমে শোষিত শ্রমিকশ্রেণী একদিন 
রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করিবে এবং অন্ত শ্রেণীকে ধ্বংস করিয়া শ্রেণীহীন সমাজ 
প্রতিষ্ঠঠকরিবে। তখন উৎপাদন ও বণ্টনের সকল উপাদান ব্যক্কি ও শ্রেণীর 
পরিবর্তে সাজের হাতে আসিবে, সুতরাং রাষ্ট্রের আর প্রয়োঞ্জন থাকিবে না 
রাষ্ট্রের বিলোপ হুইবে। সংক্ষেপে ইহাই হইল রাষ্ট্র সম্পকিত মার্চস্বাী 
তত্ব। 

মার্কস্‌ তাহার মতবাদের ভিভিম্বরূপ কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করেন । 
তাহার মধ্যে প্রধান হইল £ 

(১) ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যবন্থা। (500002010 3209106680802) 
০£111860:)--ইতিহাসের সকল ঘটন। ও ইহার গতি-পরিবর্তনকে মার্কস 
অর্থনৈতিক দিক হইতে বিষ্লেষণ করিয়াছেন। মান্ুষ-মাুষে সম্পর্ক, বিভিন্ন 
প্রকার রীতি ও পদ্ধতির অনুসরণ, সমাজব্যবস্থা, আইন-কান্ছন সব কিছু 
মানুষের অর্থনৈতিক প্রয়োজনে স্থষ্ট হইয়াছে। কোন কিছু বিচার করিতে 
গেলে মানুষ অর্থনৈতিক স্বার্থের দিক হইতে তাহা! বিবেচনা! করে - ধর্ম, 
সৌন্দর্যবোধ, যৌনসম্পর্ক, জাতিবোধ সব কিছু অর্থনৈতিক প্রভাবের পৰে 
আসে এবং সব কিছু অর্থনৈতিক ঘটনার দ্বারা প্রভাবিত হয়। আদিম 
সাম্যবাদের পর হইতে আজ পর্যস্ত সমাজের বিভিন্ন রূপান্তরের মূলে অর্থনৈতিক 
প্রভাব ক্রিয়াশীল । 

(২) হ্বন্যাত্মক বস্তবাদ (01519050091 1186911811877) -- হেগেল 
বলিয়াছেন মারূষের চিত্ত ও ইচ্ছাশক্তির বলেই জাগতিক সকল কিছুর 
পরিবর্তন হয়। কিন্তু মার্কস বলিয়াছেন, বস্তজগতের প্রভাবেই সকল ঘটন! 
ঘটিতেছে। এমন কি মান্থষের চিন্তা পর্যন্ত বাস্তব অবস্থার দ্বার! পরিবর্তিত 
হয়। ছেগেঙগের ভাববান্ধী ব্যাখ্যার পরিবর্তে “মার্কস বস্তবাদী দর্শনের কথা 
বলিলেও, সমাজের পরিবর্তনের ধারা সম্পর্কে মার্কস হেগেলের পদ্ধতিকে 


৪৮ রাষ্্রবিজান পরিচয় 

গ্ীকার করেন। কোন একটি অবস্থার মধ্যে তাহার বিরোধের বীজ লুক্কায়িত 
থাকে । এই বিরোধ যখন গ্রবল হয়, তখন সংঘাতের মধ্য হইতে নতুন 
অবস্থার হৃষি হয়। বর্তমান অবস্থাকে বলা হয় সংগতি (59813), বিরোধ 
(8061-0009818), এবং উভয়ের সংঘাতে যাহার আবির্ভাব হয়, তাহা সমন্বয় 
(80005518) ।  সামস্তযুগে (সংগতি ) ইহার শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রা্দ 
( অসংগতি ), তাহার ফর্বল নূতন সমাজ ব্যবস্থা পুজিবাদ ( সমন্বয়) দেখা 
দিয়াছে । সমঘ্বয় আবার সংগতির রূপ ধারণ করে, এবং পুনরায় সংগতি- 
অসংগতি-সমছয়ের চক্র আবতিত হইতে থাকে । তবে এই পরিবর্তনের মূলে 
রহিয়াছে বস্তজগৎ এবং অর্থনৈতিক স্বার্থের সংঘাত। ইহাই মার্কসের ঘবন্দাত্মক 
বন্তবাহ বা জক়বাদ। 

(৩) উহ মুল্যের মতবাদ (7১5০5 ০1 90001718 ড৪196) মুহতিমেয 
ব্যক্ষির হাতে পুজি রহিয়াছে, এবং অধিকাংশ লোক সহায়-সম্বলহীন। দরিঞ্ 
সর্বহার! পুজিবাদীর অধীনে কাজ করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু তাছার শ্রমের 
বিনিময়ে যে পণ্য উৎপাদন হয় তাহার পূর্ণ মূল্য শ্রমিক পায় না। বাজারে 
যে দামে পণ্য বিক্রয় হয়, শ্রমিককে তাহার অপেক্ষা! কম মজুরী দেওয়া হয়। 
উদ্বৃত্ত অর্থ মালিক আত্মসাৎ করে। এইভাবে মালিক ক্রমেই ধনী হইতেছে, 
প্রবং অপরদিকে শ্রমিকের অবস্থা খারাপ হইতেছে। ইহাই উদ্বৃত্ত মূল্যের 
মতবাদ । 

(8) ভশ্রেণীসংগ্রাম (01859 9608%19)--আদিম সাম্যবাদের পর হইতে 
বর্তমান সময় পর্যন্ত মানুষের ইতিহাস হইল শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস । সম্পত্তি 
এবং উৎপাদন ও বণ্টনের মাধ্যমের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকিবার ফলে এক দল 
পোষণ করে এবং অপর দল শোষিত হয়--ইতিহাসে সকল অবস্থাতেই এইরূপ 
দেখা দিয়াছে । কিন্তু যাহার! শোষিত হয় তাহারা চুপ করিয়া বসিয়া থাকে 
না। নিজেদের অবস্থার উন্নতির জন্য অন্যায় বন্ধ করিবার জন্ত তাহার! 
সংগ্রাম করে। অব্যাহতগতিতে চলে এই শ্রেণী সংগ্রাম । ৃ 

(৫) সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ধ (70106560810) ০৫ 08০ ০156%- 
£2৪১)-শ্রমিক শ্রেণী লমাজের অন্তান্ত শোব্তি অংশের সহযোগে সংগ্রাঘকে 
শক্তিশীলী করিয়া বিগ্রবের মাধ্যহম পুণ্জিবাৰী-শ্রেণীর হাত হইতে রাষ্ট্র উৎপাদন. 
ব্যবস্থা! দখল করিবে । সামধ্ষিক' ভাবে সর্বহারা! শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ 
প্রতি হইবে । এই একনায়কত্বে ব্যক্তি ও শ্রেণীশোষণের অবসান ঘটাইয়! 


রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে মতবাদ ৪৯ 


সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হইবে- উৎপাদন ও বণ্টনের উপর সমাজের সামখ্রিক 
মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হইবে । সমাজতন্ত্রের ভিত্তি দৃঢ় হইলে একনায়কত্বের 
অবসান ঘটিবে, তখন ধীরে ধীরে রাষ্ট্রের বিলোপ্র হুইবে-শোষণহীন, খ্রেনী- 
হীন, রাষ্ট্রহীন সমাজের প্রতিষ্ঠা হইবে | 

রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসীর ব্যাখ্যা অনুসরণ করিলে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য চোখে 
পড়ে ২ (১) রাষ্ট্র চিরন্তন প্রতিষ্ঠান নয়। আদিম .সাম্যবাদে রাষ্ট্র ছিল না, 
তবিয্বতেও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হইলে রাষ্ট্র থাকিবে না। (২) প্রা্ট্রের জন্ম 
হইয়াছে শোষক শ্রেণীর শোষণের স্বার্থে। (৩) রাষ্ট্র শোষণের যর ও একটি 
যন্ত্রণাদায়ক প্রতিষ্ঠান । সাধারণ মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইহা জোর কিনা 
নিজের কর্তৃত্বকে বজায় রাখিয়াছে । (৪) রাষ্ট্রের আইন-কাঙ্ছন, বিচারাদয়, 
নাগরিক-রাষ্ট্ী সম্পর্ক, রাষ্ট্রের সহিত রাষ্ট্রের সম্পর্ক সব কিছুই অর্থনৈতিক 
ঘটনার দ্বারা প্রভাবিত। (৫)! ভবিস্তে রাষ্ট্রের বিলোপ ঘটিলেও বিপ্লব" 
পরবর্তী “সর্বহারার একনায়কত্বের আমলে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি পাইবে . 

সমালোচন।--বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসীয় মতবাদের 
সমালোচন! হইয়াছে; (১) অর্থনৈতিক বিষয়ের উপর মার্কস যে গুরুদ্ধ 
আরোপ করিয়াছেন, তাহা ভুপ। কেবল অর্থনৈতিক স্বার্থ নয়-: ধর্ম, 
মানদিকতা প্রভৃতির প্রভাবও রাষ্্রনৈতিক কার্ধের ক্ষেতে কম নয়। (২) রাই 
প্রাচীনকালে ছিল না, ইহা ইতিহাসের ঘটনা হইতে প্রমাণ হয় না। (৩) 
রাষ্ট্র কেবলমাত্র শ্রেশীশোধণ রক্ষা করে, ইহা ঠিক নহে। রাষ্ট্রের কার্ধে ক্রমেই 
অধিক পরিমাণে জনসাধারণ অংশ গ্রহণ করিতেছে এবং সাধারণের স্বার্থে রাষ্ট্র 
কাজ করিতেছে । (৪) মানুষের ইতিহাস শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস এবং 
সর্বদাই শ্রেণীসংঘর্ষ চলিতেছে, ইহাও ঠিক নয়-_বিভিন্ন শ্রেণীর .মযয 
সহযোগিত! এবং একত্র রাষ্ট্র পরিচালনা অনেক স্থানেই দেখা যায়। (৫) 
রাষ্ট্রের বিলোপসাধনের কোন সম্ভাবনাই দেখা যাইতেছে না । বরং সোভিয়নন্ট 
ইউনিয়নে রাষ্ট্র ক্রমেই অধিক শক্তিশালী ও সর্বব্যাপক হইতেছে । | 

উপসংহার-_রাষ্্র সম্পর্কে মার্কসীয় তত্বের বিরুদ্ধে সমালোচনা! কিন্ত 
মার্কসের মূল বক্তব্য অর্থাৎ রাষ্ট্র পরিচালনায় অর্থনীতির গ্রভাবকে অশ্বীকার 
করিতে পারে নাই। অন্ঠান্ট বিষন্ন থাকিলেও, রাষ্ট্রের সকল কার্ধের মূলে 
যে অর্থনৈতিক স্বার্থ রহিয়াছে, এবং ইহান্তক যে অগ্রাহ্য করা যায় না. 
মার্ষসবাদের এই তত্বকে অগ্রাহ্য কর! সম্ভব নয়। 
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জাতি ৪ জাতীয়তা 


বৈ ৯0108 0 108৬2 


0. 26. 70620618590. 15 17018 ও 86592) 2 (091, 19377 746) 
ভূমিকা--এক জনসমষ্টি যখন অন্য জনসমষ্টি হইতে নিজেদের পৃথক বলিয়! 
মনে করে এব* ভাষা, সাহিত্য, ধ্যান-ধারণা, রীতি-নীতি, প্রতিহা প্রভৃতির 
বন্ধনে একত্রিত বোধ করিষ। বাষ্রনৈতিকভাবে সংগঠিত ভয়, তখন তাহাকে 
জাতি বলে। 
বিবৃভি-_রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার একটি নির্দিষ্ট স্তরে জাতির বিকাশ ঘটে। 
একদল মান্ষ একই গ্রতিহের অধিকারী হুইয়! নিজেদের এক বলিয়া ভাবিভে 
গুরু করিলে তাহ। জনসমষ্ট বা জনসনাজ (50016) হয়। এই জনসমাজের 
মধ্যে বংশ, ভাষা, ধম প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে প্রক্য থাকিলে এই প্রক্যবোধের 
চেতনা হইতে জাতীয়তার (561০081155) হৃষ্টি হয়। আর এই জাতীয়তা 
চেতন! যখন সম্পূর্ণ হয় এবং জাতিগত বৈশিষ্ট্য বিকাশের জন্য স্বাধীন রাষ্ট্রের 
মাধ্যমে শাসনব্যবস্থা গঠনেব প্রয়াস পায়, তখন তাহ। জাতিতে ( 61০0 ) 
পরিণত হয। 
জাতিগঠনের উপাদান হিসাবে ধশ, ধর্ম, ভাষা, বতিনীতি ভৌগোলিক 
সান্গিধ্য প্রভৃতি ভ্রক্যের উল্লেখ কর! হুইযাছে। কিন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির 
ইতিহাস পর্যালোচনা কবিলে দেখ! য'য় কোন জাতির মধ্যেই এই সবগুলি 
বৈশিষ্ট্যের একজ সমাবেশ ঘটে নাই ॥ বিভিন্ন ব'শের মান্ষ এমনভাবে পরম্পর 
মিশিয়। গিয়াছে যে তাহ।দের প্থকীকরণ প্রায় অসপ্ভব। বিভিক্প ধমের মাচষ 
এক জাতির অন্তভূক্ত | ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধ, খুষ্টান; মুসলমান প্রভৃতি সকল ধমের 
লৌক লহধা এক জাতি গঠিত । বন্ুক্ষেত্রে একাধিক ভাষার মাহুষ লইয়া এক 
জাতি গঠিঙ হইয়াছে | স্থইজারল্যাণ্ডে তিন ভাষ। ও কানাভায় ছুই ভাব। 
এক জাতি গঠনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে নাই। এইক্পে আচাক- 
ব্যবহারের সমতাঁও সবত্র এক *জাতিভূক্ত লোফের মধ্যে দেখ। যায় না। 
বক্ানবপ ভৌগোলিক সান্িধ্য ছাড়াই, 'মর্থাৎ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছত্যাইয্স| 
গ্রকি। সত্বেও, ইছদীতা এক জাতি গঠন করিতে পারিয়াছে । 
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্তরাং, জাতিগঠনের জন্য এই সবগুলি উপাদানের একত্র সমাবেশ অবস্ট- 
প্রয়োজনীয়, ইহা! বল! চলে না। এইগুলি জাতিবিকাশে প্রভৃতরূপে সহায়ত! 
করে সত্য, কিন্ত কোনটিই একান্ত অপরিহার্য নয় । যদি একদল মানুষ একই 
এ্রতিহোর মধ্য দিয়! দীর্খাদিন বসবাস করে,. একইরূপভাবে কোন আদর্শের 
জন্য সংগ্রাম করে, একই লক্ষ্য বা উদ্দেশ্তে পৌছিবার চেষ্টা করে, এবং 
সর্বোপরি নিজেদের এক জাতি বলিয়া মনে করে, তবেই তাহারা জাতিতে 
পরিণত হয়| 

ভারত কি একটি জাতি? এই প্রশ্নে অতীতে বিদ্বেণী লেখকরা বিশেষ, 
করিয়া ইংরাজ্রো কিছুট। বিভ্রান্তির হ্থষ্টি করিয়াছিলেন । তাহাদের মতে, 
ভারতবাসীর (বিশেষত অবিভক্ত ভারতের অধিবাসীর ) মধ্যে বংশ, ভাবাঃধর্মঃ 
আচার-ব্যবহা'র প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ কোন প্রকা নাই, সুতরাং ভারতবাসী 
এক জাতি বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না । এই যুক্তিতেই অবিভক্ত ভারতের 
মুসলমানদের পৃথক জাতি বলিয়! স্বীকার কর! হইয়াছিল, এবং ছি-জাতি 
তত্বের ভিভিতে ভারত বিভাগ করিয়। পাকিস্তান স্যষ্টি করা! হইয়াছিল। প্রায় 
একই যুক্িতে বর্তমানে বলিবার চেষ্ট। হইতেছে, বংশগত পার্থকোর জন্ত দক্ষিণ 
ভারতের দ্রাবিড়গণ ভারতীয় জাতির অন্ততুক্ত নহে--তাহারা পৃথক জাতি। 

ভারত এক জাতি নর, এবং হিন্দু ও মুসলমান পৃথক জাতি, কিংবা! 
দ্রাবিড়রা ভারতীয় জাতি হইতে পৃথক --এইরূপ যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়.। (১) 
বংশগন্ত বিভিন্নত৷ সব্বেও ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, মাকিন বুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি জাতি" 
রূপে স্বীকৃত হইয়াছে । একাধিক ধর্মের লোক থাক! সন্বেও চীন, বার! 
প্রভৃতি জাতি। ভাষার দিক হইতে ক্যানাডা, সুইজারল্যাণ্, সোবিয়েত 
ইউনিয়ন প্রভৃতি বহুভাষী হওয়া সত্বেও জাতিক্ূপে ব্বীকূত । জাচার-ব্যবহণয়ে 
প্রায় সব দেশেই বিভিন্নতা রহিয়াছে । ভারতের অধিবাসীরা আর্ধ, দ্রাবিড়, 
মোগল,পাঠান প্রভৃতি বংশোষ্ূত ঃ হিন্দু মুসলমান, ধৃষ্টান, বৌদ্ধ, পানী প্রস্ঠৃতি 
বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী $ কিংবা হিন্দী, উদ্ু বাংল! গুজরাতী, মারাঠি, তাষিল 
প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষী--এই যুক্তিতে ভারতের : জাতিসত্ত। অস্বীকার করিলে 
পৃথিবীর প্রায় কোন দেশই জাতিনামের অধিকারী হইতে পারে না। মোট 
কথা, এইসব বিভিন্নতা জাতিবিকাশের অন্তরাষ্ী নয়। (২) এক লক্ষোর 
ধ্রতিহ এবং একই র্ধপ সংগ্রামে অংশগ্রহণ জান্তিগঠনের জন্ত প্রয়োজনীয় । 
ভারতীয়রা দীর্ঘকাল একত্র বাস করিয়াছে, দীর্ঘদিন ইংরাজ শাসনের অধীনে 
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থাকিয়! বিদেশী শাসনের অবসানের জন্য: একমংগে সংগ্রাম করিয়াছে । (৩) 
এক লক্ষ্য হিসাবে সকল ভারতীয়ই স্বাধীনতা দ্বাবী করিয়াছে । (৪) 
অধিকাংশ দেশবাসী নিজ্সেদের এক জাতিতৃক্ত বলিয়! মনে করিয়াছে: 
এবং সেইরূপ ঘোষণ। করিয়াছে । জনসাধারণের সকল অংশের প্রতিনিধিদের. 
লইয়। গঠিত গণপরিষদ ভারতের যে সংবিধান রচন। করিয়াছে তাহাতেও, 
ভারতীয় জনগণের এক্য ঘোষণ। কর হইযাছে। (৫) কিছু সংখ্যক মুসলমান, 
যে নিজেদের পৃথক জাতি বলিয়া দাবী করিয়াছে তাহা! প্রধানত: বিদেশী 
শাসকের বিভেদনীতি ও চক্রান্তের ফল। হিন্দু-মুসলমান দ্বি-জাতি তত্বের 
যুক্ষি মানিয়া লইলে বলিতে হয়, বর্তমান ভারতের সকল মুসলমান, 
পাকিস্তানী এবং পাকিল্তানের সকল হিন্দু ভারতীয় । ইহা! সম্পূর্ণ অবাস্তব | 

্ুতরাং দেখ। যাইতেছে ভারতবাসী নানা বিভিন্নতা সত্বেও এক জাতি।, 
বৈচিত্র্যের মধ্যে এ্রক্যই ভারতের বৈশিষ্ট্য । মাঝে মাঝে ভাষা, ধর্ম প্রন্ভাতিকে: 
উপলক্ষ্য করিয়! বিভেদ দেখা দেয় ঠিকই, কিন্তু ইহা! কৃত্রিম ও- বাস ।, 
প্রক্যের শক্তি যে সর্বব্যাপক ও যথেষ্ট প্রবল, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ মিলিয়াছে 
চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণের পর সকল ভারতীয়ের এঁক্যবদ্ধ প্ররতিরোধ- 
প্রচেষ্টার মধ্যে । মুহূর্তের মধ্যে ভারতবাসী সকল বিভেদ তূলিয়া সংঘবন্ধভাঁবে , 
মাতৃভূমির স্বাধীনতা! রক্ষায় আগাইয়া আসিয়াছে । ভারতবাসীর এক- 
জাতীয়ত। প্রমাণের জন্য ইহার অপেক্ষ। বড় প্রমাণ আর কি হইতে পারে?. 
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ভুমিক।-রাষ্র ও জাতি কথ ছুইটি প্রায়ই এক অর্থে ব্যবহার করা 
হইয়। থাকে । “সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ”” আদলে রাষ্ত্রগুপ্ত । আবার গ্রেট, 
বুটেনের রাষ্ট্র বলিতে বুটিশ জাতি বলা হয়। কিন্ত এই দু*য়ের মধ্যে পার্থক্য. 
রহিয়াছে । 

বিবৃতি--রাষ্ট্রী বলিতে একটি নিদিষ্ট ভূখণ্ডে সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন শাসন- 
বাবস্থাধীন স্থায়ীভাবে বশবাসকারী জনলমাজকে বুঝায়। আর জাতি. 
অর্থে বংশ, ধর্ম, ভাষ!, গ্রতিহথ, লক্ষ্য ও আদর্শ প্রভৃতি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের . 
মিলনহেতু রাষ্ট্রীনৈতিক চেতনাসম্পন্ন এক্যবন্ধ এক জনসমাজকে বুঝ] যায়। 

(১) রাষ্ট্র গঠনের জন্য একটি নিদিষ্ট ভূখণ্ড চাই'ই। কিন্ত এক জাতি 
বিভিন্ন (ভূখণ্ডে ছড়াইয়া থাক্ষিতে পারে। জার্মান জাতি পশ্চিম জার্মীনী, . 
পূর্ব জার্মানী, পোল্যাও প্রভৃতি বিভিন্ন, দেশে. ছড়াইয়া. আছে.। (২) রাষ্ট্রের 


জাতি ও জাতীয়তা ₹৩ 

পক্ষে সার্বভৌমিকতা অপরিহার্য, কিন্তুজাতির এই ক্ষমত| নাও থাকিতে 
পারে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জার্মানী ও জাপান সার্ভৌমিকতা' হইতে 
বঞ্চিত হইয়াছিল, কিন্তু তাই বলিয় জাতি নামের অযোগ্য হয় নাই । অবশ্ঠ 
সার্বভৌমিকতা না থাকিলেও জাতি ইহা অর্জনের জন্য চেষ্টা করে। 
সার্বভৌমিকতা৷ অর্জনের দ্বারা ইহ]! পুনরায় রাষ্ট্রের পর্যায়ে উন্নীত হয়। 
(৩) শাসনব্যবস্থা না থাকিলেও জাতির কল্পনা করা যায়, কিন্ত রাষ্ট্রের 
পক্ষে শাসনব্যবস্থা না হইলে চলে নাঁ। সার্ভৌমিকতার স্তায় শাসন- 
ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যও জাতি চেষ্টা করে । (৪) রাষ্ট্র একটি স্পষ্ট ও বাস্তব 
রাজনৈতিক গারণ], কিন্ত জাতি অপেক্ষাকৃত অম্পষ্ট ভাবগত কল্পন1। 
(৫) ধারণার দিক হইতে জাতিগত-কল্পনা রাষ্ট্র হইতে ব্যাপক । 

0. 28. ভা8 825 005 2560075 0281 0002 0০ ০7580 ও 80০ 
20518 2 

07, 108805885 255 19000750581 02৩৪6 2 55085 ০ পাতে 
220 ৪ 5616. 

07, 705120৩ 1৭809708155. 9781 225 085 08870 516206015 


01 18002811652 15 55৩7৮ 0705 01 105620 89501088615 65560058 ৪ 
(081. 1954) 55) 


02, 9056 825 005 9555065] £566025 1189 000 £০ 6০2৪ 
হেছ5 ও 22০00 ০01 150915 300 2 081102818 2 (081. 1987) 
028. ওল 2০55 ৪ 10800 0900৩ 2780 6208 20 ৪. ০9250৮5 ০1 
01655 1081502081865 2 (081. 2959 ) 
ভূমিকা--এক দল মানুষ বিভিন্ন কারণে নিজেদের মধ্যে ক্য প্রাতি্ 
করিয়! রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন হইলে তাহাকে জাতীয়তা বলা হয়। 
কোন কোন উপাদানের সাহায্যে মাজষের মধ্যে এই এক্য ও চেতনার 
কৃষ্টি হয়, সে বিষয়ে বাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বিশেষভাবে আলোচন। করিয়াছেন । 
বিবৃতি-_জাতীয়তাগঠনের উপাদানগুলিকে সাধারণতঃ ছই ভাগে ভাগ 
কর! হয়--বাহিক ও ভাবগত। উদ্ভবগত প্রক্য, ধর্ম, ভাবা, রীতিনীতি, 
ভৌগোলিক সান্গিধ্য গ্রভৃতি বাহক দিক হইতে জাতীয়ত। সৃষ্টিতে সাহাধ্য 
করে। এই সবই মান্গষের মনে প্রক্যস্থাপনের সহায়ক । কিন্তু বিভিন্ 
জাতীয়তার ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, ইহার কৌনটিই 
একেবারে অপরিহার্য নয় এইগুলির অভাবেও জাতীয়তা গঠিত ছইয়ীছে। 


৪ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


ভাবগত উপাদান রূপে একই প্রকার অভাব অভিযোগের ধারণ! ও অভিন্ন 
রাষই্ীনৈতিক আকাংখার উল্লেখ করা হইয়াছে । বাহিক কারণ অপেক্ষা 
এইগুলির প্রভাবই জাত্তীয়তাগঠনে অধিকতর কার্যকরী | 

পরম্পর বিচ্ছিন্ন মানুষের মধ্যে প্রক্যভাব জাগ্রত করিবার মূলে একই 
বংশ হুইতে উদ্ভূত হইবার উন্তবগত এঁক্যের ধারণা যথেষ্ট সাহায্য করে। 
তবে, মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের স্তায় রাঙ্রে দেখ। যায়, বহু বংশের মানুষ সেখানে 
এক জাতীয়তায় মিঙ্গিত হইয়াছে । আবার ইংরাজ, জার্মান, ওলন্দাজ প্রভৃতি 
প্রায় এক বংশ হইতে উদ্ভূত হইলেও তাহার! পৃথক জাতি । 

একই ভাষায় সকলে কথা বলিলে একত্র কাজ করা ও ভাবের আদান- 
প্রদানের ক্ষেত্রে স্বিধা হয় এবং এক ভাষাভাষীর লোকেরা এক জাতীয়তা 
গঠনে প্রয়াসী হয়। কিন্তু ক্যানাডা, স্থইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের লোকেরা 
অনেকগুলি ভাষাতে কথা বলা সত্বেও জাতীয়তা হৃষ্টিতে প্রতিবন্ধক হয় নাই। 
অপর দিকে ইংরাজ ও মাকিন একই ইংরাজি ভাষায় কথ! বলে। কিন্ত 
তাই বলিয়া কি তাহার! এক জাঁতি-তৃক্ত ? 

ধর্মের মিলনও একত্র কাজ করিবার মূলে প্রেরণা যোগায় । কিন্ত 
ইহুদী জাতীয়তার (ইস্রায়েলের ) স্তায় এক-আঁধটি ব্যতিক্রম ভিন্ন প্রীয় 
সকল ক্ষেত্রেই দেখা যায়, বিভিন্ন ধর্মীবলম্বীর মানুষ পাশাপাশি শাস্তিতে 
একই জাতীয়তার মধ্যে রহিয়াছে । বিপরীত দিকে প্রায় সকল ধর্মের 
লোকই একা ধিক রাষ্ট্রের মধ্যে ছড়াইয়া আছে। 

ভৌগোলিক সান্ষিধ্যের ফলেও জাতীয়তার বিকাশ ঘটিয়াছে। পাশা- 
পাশি অবস্থিত স্থানের অধিবাসীদের মনে সহজেই ্রক্যভাব জাগে । কিন্তু 
ইহার ব্যতিক্রম রহিয়াছে । ইহুদীরা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ইতত্ততঃ বিচ্ছিন্ত 
ভাবে থাকিলেও তাহাদের মধ্যে জাতীয়তা গড়িয়া! উঠিয়াছিল। পাকিস্তানের 
ছুই অংশ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকিয়াও এক জাতীয়তার অস্তভূক্তি। আর 
অবিভক্ত ভারতে যখন মুসলমানের! পৃথক জাতি-তত্বের দাবী তুলিয়াছিল, 
, তখন তাহারা অপর সম্প্রদায়ের সঙ্গে একই অঞ্চলে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভারে 
পাশাপাশি বাস করিয়াছে । ভৌগোলিক সান্লিধ্য তাহাদের ভিন্ন হইবার দাবী 
তুলিবার পথে বাধা সৃষ্টি করে নাই। 

সুতরাং, এই সব উপাধার্ন আলোচন! করিলে - দেখা যায় এইগুলি সবই, 
জাতীয়তা গঠনে সাহাষ্য করে । তবে ইহার কোনটিই সম্পূর্ণ অপরিহার্য 


জাতি ও জাতীয়ত। ৫ 


নম্ঘ। ইহার যে কোন একটি ব|! একাধিক উপাদানের অতাবেও. জাতীয়তা! 
গঠিত হইয়াছে, এবং ইহার দৃষ্টাস্ত বিরল নহে। অপর দিকে এই বব 
উপাদ্দান থাকিলেই যে জাতীয়তা গঠিত হইবে তাহারও কোন নিশ্চয়তা 
নাই? তবে কোন উপাদানই কি জাতীয়তা! স্থষ্টিতে অবশ্-প্রয়োজনীয় নম্ব। 
ইহার উত্তরে বলিতে হয়, ভাবগত উপাদান জাতীয়তা গঠনে অবশ্যই প্রয়োজন ॥ 

রেনী! (0১9৪০ ) যথার্থই বলিয়াছেন, জাতীয়তার এ্রক্যবোধ মুলত ভাবগত 
(৮019 89106110506 08 98890088117 8১171008] 0 015%০৮০:-)। যাকাার! 
একত্র জাতীয়তা গঠন করিবে তাহাদের নিজেদের এক বলিয়। ভাব। চাই। 
অত্যন্ত তীব্রভাবে কোন এক দল মান্য নিজেদের এক বলিয়া মনে করিলে 
এবং অন্ুরূপ অন্তান্ত জাতীয়ত! হইতে নিজেদের পৃথক বলিয়। মনে করিলে 
তবেই জাতীয়তাঁর উদ্ভব হয়। জাতীয়তার জন্ত চাই নিজেদের মধ্যে শ্রক্যেয় 
প্রবল অনুভূতি । 

দীর্ঘকাল ধরিয়া কোন বিদেশী শক্তির শাসন হইতে নিজেদের মুক্ত 
করিবার জন্য সংগ্রাম করিলে, বিদেশীর আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিবার 
জন্য যুদ্ধ করিলে, পাশাপাশি একইভাবে ত্যাগ স্বীকার করিলে, একই রূপ 
অভাব অভিযোগের মধ্যে জীবন যাপন করিলে এবং একই কর্মপন্থা লয়! 
ভবিষ্তৎ গড়িয়া তুলিবার স্বপ্র দেখিলে এই প্রক্যভাবের সৃষ্টি হয় ওইহা! 
হইতে জাতীয়তার জন্ম হয়। | 

যে দেশে বিভিন্ন ভাষ!» ধর্ম ও রীতিনীতির লোক একত্র বাস করে 
সেখানে এইভাবে জাতীয়তা গড়িয়া উঠিতে পারে । 

03. 29. 10150085855) ০6৮৮5৩0 86072881565 800 1880 ূ 

( 081..1984 ) 

ভূমিকা_-জাতীয়তা ও জাতি এই কথ! দুইটিও প্রায়ই সমার্থবোধকভাবে 

ব্যবহার কর! হয়। কিন্তু ইহাদের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে । 


বিবৃতি--বিভিন্ন প্রক্যের বন্ধনে একত্রিত জনসমষ্টির মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক 
চেতনার সঞ্চার হইলে জাতীয়তার উদ্ভব হয়। আর রাষ্ট্রনৈতিক' সংগঠনের 
মধ্যে জাতীয়তা সংগঠিত হইলে অথবা এইরূপ সংগঠনের প্রবল ইচ্ছ! 
জাগ্রত হইলে তাহা হয় জাতি । 

ত্রাইস জাতীয়তা ও জাতির মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করিতে . গিয়া 
বলিয়াছেন, “ভাষ! ও সাহিত্য, ধ্যান-ধারণা, রীতিলীতি, পরতিহ প্রভৃতির 


৫৬ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 

বন্ধনে ধ্ীক্যবন্ধ এক জনসমষ্টি যখন অন্ুব্ূপভাবে প্রক্যবন্ধ অপর জনসমন্টি 
হইতে নিজেদের পৃথক বলিয়া মমে করে তখন তাহাকে বলে জাতীয়তা । 
আর জাতি হইল রাষ্্রনৈতিকভাবে সংগঠিত এমন এক জাতীয়ত। যাহা 
'বহিঃশাসন হইতে মুক্ত অথবা এইরূপ মুক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছে ।” স্থৃতরাঁং 
জাতীয়তার সহিত রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের যোগ হইলে তবে জাতির স্ষ্টি হয়। 

03. 30. 709 5৩৩ 8059০8৮ 085 ট12008776 0? 40706 2090078, 
4020 5085৮ 7 835 ড০0- 52 5০৩৩ 91 5600 5881655 ? 

(081. 1952, :63) 
ভূমিকা “এক জাতি, এক রাষ্ট্র” মতবাদের মূল কথা হইল, জাতীয়তার 
সীমারেখার সমানপাতে রাষ্ট্রের সীমারেখ। নির্ধারণ করা উচিত । একটি জাতি 
ইচ্ছা করিলে নিজেদের জন্য একটি রাষ্ট্র গঠন করিতে পারে। 

বিবৃতি -জন ই,য়ার্ট মিল এই মতবাদের প্রধান সমর্থক । তাহার মতে, 
“যে-রাষ্ট্রে বিভিন্ন জাতীয়ত। বাস করে সেখানে স্বাধীন রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানের 
'আগ্তিত্ব সম্ভব নয়।” বিভিন্ন জাতীয়তার অধিবাসী থাকিলে সর্বসম্মত 
'জনমত গড়িয়া! উঠিতে পারে না, আর এইরূপ জনমত ব্যতীত গণতন্ত্র অসম্ভব | 
্তরাং, প্জাতীয়তার সীমারেখা রাষ্ট্রের সীমারেখার সমানুপাতিক হওয়া 
'উটিত |” মিলের মতে যখনই কোন জাতীয় এক্য প্রবল হয় তখন সেই জাতির 
লোকেদের পৃথক শাসনব্যবস্থার দাবী মানিয় লওয়] 'আবশ্তক । বিভিন্ন 
জাতি লইয়া গঠিত রাষ্ট্রের (ঘ001/8-78610709] ৪6৪69) স্বাধীনতা রক্ষিত হয় না 
একমাত্র এক-জাতি বাষ্ট্রে (09০0780-09610008] ৪:৪6) স্বাধীনতা সম্ভব । 

. উনবিংশ শতাব্বীতে এই মভবাদ বিশেষভাবে বিকাশ লাভ করে। বর্তমান 
শতাব্ধীতেও প্রথম মহাযুদ্ধের পর এই নীতির ভিত্তিতেই ইউরোপের রাষ্ট্র- 
পুনর্গঠনের চেষ্ট। হয়। মাকিন বাষ্ট্রপতি উডবরে' উইলসন বলেন, প্জাতির 
আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী মানিয়। লইলে পৃথিবী হইতে যুদ্ধের আশংকা! দূর 
হইবে।” 

“এক জাতি, এক রাষ্ট্র” বা জাতির আত্মনিয়ম্্রণের মতবাদের পক্ষে 
 নিম্নরপ যুক্তির অবতারণ! করা হয় £ (১) ইহা গণতন্ত্রসম্মত। একজন ব্যক্তির 
যেমন নিজের মত চলিবার অধিকার*আছে, সেইরূপ একটি জাতির নিজের 
ভাগ্য নির্ধারণ করিবার অধিকার আছে । (২) একটি জাতির জন্ত একটি 
বার হইলে, সে-জাতি তাহার বিকাশের জন্চ সর্বপ্রকারে চেষ্টা করিরে। অপরে 


1 
॥ 
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তাহা নাও করিতে পারে। (৩) বিভিষ্ন জাতি একত্র থাকিলে পরস্পরের 
মধ্যে বিবাঁদ-বিসঘ্বাদ লাগিয়াই থাকিবে_ ইহাতে শাস্তি ও জাতীয় অগ্রগতি 
ব্যাহত হইবে । (৪) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নীতিগত প্রশ্ে বিবাদ বাধিবার 
আশংকা দূর হইবে। (৫) ইহা ন্যায়ের দিক হইতে প্রয়োজন । কোন 
নারী যদি কোন পুরুষকে ঘ্বণ! করে তবু যদি তাহাকে জোর করিয়া! এ পুরুষের 
সঙ্গে বিধাহ দেওয়া! হয়, তবে তাহা] যেগন অগ্তায় সেইরূপ কোন জাতি 
অপর জাতির সহিত একক্র থাকিতে না চাহিলে তাহাকে থাকিতে বাধ্য করা 
তেমনই অন্তায়। ্‌ 
জঅমালোচনা- বর্তমানে কিন্ত বাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ আর এই মতবাদ সমর্থন 
করেন না । (১) মিল নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, ভৌগোলিক কারণে 
এই নীতি কার্ধকরী করা সম্ভব নয়। বিভিন্ন জাতির মানুষ এমনভাবে বিভিন্ন 
রাষ্ট্রে মিশিয়া আছে যে তাহাদের পৃথক করিয়া ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্র স্থাপন অবাস্তব 
কল্পনা মাত্র। (২) লর্ড এ্যাকটনের ভাষায়, ইহ! সবাপেক্ষ1 ধ্বংসাত্মক 
মতখাঁদ। ইহার প্রচারের ফলে স্থায়ী রাষ্ট্রগুলিকে ভাঙিয়া টুকরা টুকরা 
করিবার চেষ্টা হইয়াছে । (৩) বিভিন্ন জাতীয়তাসম্পন্ন রাষ্ট্রে এক সর্বসম্মত 
জনমত গঠন অসম্ভব, এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। সোবিয়েত ইউনিয়ন, 
হুইজারল্যাণ্ড, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি রাষ্ট্রে বিভিন্ন জাতীয়তার মানুষ থাকা 
সত্বেও এক জনমত গঠন সম্ভব হইয়াছে । (8) রহু"জাতি-রাষ্ট্র অপেক্ষা 
এক-জাতি-রাষ্ট্র স্রশাসিত ও সেখানে জনগণ অধিক গণতন্ত্র ভোগ করে, 
ইহাও সত্য নয় । এক-জাতি-রা্্র হিটলারের আমলের জার্মানী অপেক্ষা! বহু- 
জাতি-রাষ্ট্র স্বইজারল্যাণ্ড বা সোবিয়েত ইউনিয়ন অপেক্ষাকৃত সুশাসিত ও 
এই সব স্থানে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারও বেশি। শাসন ও গণতন্ত্রের 
বিকাশ অন্যান্য বিষয়ের উপর নির্ভর করে। ইহার জন্য এক-জাতি রাষ্ট্র 
অবশ্ঠ প্রয়োজনীয় নয়। প্রয়োজন হইল জনগণের যথার্থ প্রতিনিধিমূলক 
এক দৃঢ় শাঁসনযন্ত্র এবং শক্তিশালী জনমত | (৫) পরস্, বহু-জাতি-রাষ্ট্রে 
দুর্বল জাতি সবল জাতির সহিত মিশিয়া শিক্ষা-দীক্ষা প্রভৃতিতে উন্নত হইবার 
সুযোগ লাভ করে। যেমন সম্ভব হইয়াছে সোবিয়েত ইউনিয়নের অন্ততূক্তি 
আজারবাইজান, উজবেকীণস্থান, তুর্কমেনন্থান প্রভৃতি অংগ-রাজ্যে । সোবিয়েত 
ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার পূর্বে এই সকল অঞ্চলের অধিবাসীদের অধিকাংশ ছিল 
যাষানর বৃত্তি সম্পন্ন । (৬) সমগ্র পৃথিবী অসংখ্য ক্ষুর ক্ষুত্র এক-জাতি রাষ্্রে 


৫৮ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


বিভক্ত হইলে পরম্পরের মধ্যে সীমানার (7১000081189 ) দৈর্ঘ্য বাড়িবে এবং 


সঙ্গে সঙ্গে কলহণবিবাদও বাড়িবে। আতস্তজর্তিক শাস্তি ও সংহতির দিক 
হইতেও ইহা] ক্ষতিকর হইবে। 


উপসংহার--স্থতরাং, “এক জাতি, এক রাষ্ট্র” নীতি বর্তমানে আর 
গ্রহণযোগ্য নয়। তবে জনসমষ্টির এক বৃহৎ অংশ যদি নিজেদের অন্যান্যাদের 
হইতে পৃথক বপিয়া চিস্তা করে এবং অসপ্তোষের সহিত বাস করিতে থাকে 
তবে সেইক্ষেত্রে তাহাদের পথক রাষ্ গঠনের অধিকার স্বীকার করাই উচিত । 
0. 91. চিএ 2156059 005 21701015 01 561670666:0018- 
000. 
(01, 10550055 085 58105 জোওতে 18758055020 01 086 00062136 
91 861670616770017790078 85 . 2013209] 19821002016. 
(081. 1958, 8০০৪. 55) 


[ ইংগিত-_২৯ নং প্রশ্নের উত্তর অবলম্বনে ইহার উত্তর লিখিতে হইবে । 
জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এবং “এক জাতি, রাষ্ট্র” মতবাদের মধো 
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যদি কোন জনসমষ্টি রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন হইয়া সংগঠিত হয় এবং 
নিজেদের দাঁবী সম্পর্কে সজাগ হইয়! রাষ্ট্র গঠনের দাবী করে তবে তাহাকে 
জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বলে। বন জাতি-রাষ্ট্রে এইরূপ দাবী 
উঠিতে পারে। ইহাকে গণতন্ত্বের ভিত্তি বলিয়া অনেকে মনে করিয়াছেন । 
প্রথম মহাযুদ্ধের পর মাকিন যুক্তর'্রের রাষ্ট্রপতি উইলসন ইহাকে যুদ্ধোত্বর- 
বিশ্ব গঠনের মূল নীতি রূপে ঘোষণ1 করিয়াছিলেন । 

অসন্তুষ্ট জাতীয়তার স্বায়ত্বশীসনের বা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার একেবারে 
অস্বীকার করা যায় না, তবে ইহার একটা! সীমারেখা টানা উচিত। ১৯২৬. 
সালে ফিনল্যাণ্ড হইতে আয়ার্লাগু দ্বীপপুঞ্জ ব্বতন্্ব হইতে চাঁহিলে আন্তর্জাতিক 
বিচাঁরকমণ্ডলী এই কথাই বলিয়াছেন । 

অবশ্য কোন বিদেশী জাতি কর্তৃক একটি জাতি শাসিত হইলে, সেই 
পরাধীন জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অর্থাৎ স্বাধীনভালাভের অধিকার সর্বস্ময়েই 
স্বীকার্য। আফ্রিকার এঙ্গোলায় সেখানকার জনসাধারণ পতুগীজ শাসন 
হইতে মুক্তি ও নিজেদের জন্য 'আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবী ' করিতেছে ।, 
ইহ? অবস্থাই সমর্থনযোগ্য 


জাতি ও জাতীয়তা &৯ 


আত্মনিয়ন্ত্রণের গ্রতিশ্রতি না মানিলে কোন অংশের মূল রাষ্ট্র হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার আছে কিনা, এই মূল প্রশ্নে সম্পূর্ণ পরম্পরবিরোধী: 
মত ব্যক্ত হইয়াছে । অনেকের মতে কেবলসাত্র বিক্ষোভ প্রদর্শন বা কোন এক 
বিশে স্বার্থসম্পর গোঠী বিদ্রোহী হইয়া আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী করিলেই তাহ? 
যদি স্বীকার করিয়া লওয়া হয় তাহ! *হইলে বর্তমান বহু রাষ্ট্রকেই 
ভা'ঙিয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে পরিণত করিতে হইবে । আর নিয়ন্ত্রণের দাবীর 
পিছনে জনগণের কতখানি সমর্থন রহিয়াছে এবং তাহ! এক বিশেষ জাতি এবং 
ভাবধারার পরিচায়ক কিন তাহাও বিচার্য। 

032. 1085005520৩ 10061765 2100. 067005765 01 বৈ 81501081850, 

08, “500091850 25 8. 05617080510 09218590028. 19০ ৩৩ 
8876৩ 9510 0055 50966006151? 

087 108505585 1155 5915৩ 00 11705765500 01 [91801051582 8 প্র. 
ঢ018809] 20651. (081. 1949) 58) 70058, 54) 

ভূমিকা-_রাঙ্গনীতির ইতিহাসে জাতীয়তাবাদ এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ 
করিয়া আছে। জাতীয়তাবোধের উন্মেষের ফলে নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা 
করিয়! নিজ অভিপ্রায় অনুযায়ী জাতীয় জীবন সংগঠনের জন্য জনসমষ্টির যে. 
চেষ্টা, তাহাই জাতীয়তাবাদ । মানুষের একত্র বসবাসের প্রবৃত্তি ও আত্ম- 
নিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবী ইহার ভিত্তি 

বিবৃতি--মূলতঃ জাতীয়তাবাদ এক মহাঁন আদর্শ। (১) ইহা বিভিন্ন 
দেশে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সহায়তা করিয়াছে । ভারতবর্ষের 
স্বাধীনতা অর্জন কিংবা ইতালীর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা উক্ত দেশসমূহের দীর্ঘদিনের 
জাতীয়তাবাদী আন্দৌলনের ফল । (২) জাতীয়তাবাদ রাষটরতুক্ত মান্থযের মনে 
আহগত্যের সৃষ্টি করে! এক জাতির সকলের সমষ্টিগত জীবনের শিক্ষার উপর 
ইহ! প্রতিষ্ঠিত । (৩) আতিভূক্ত সকলের দ্বার্থ এক, এই ধারণার ফলে অপেক্ষা!" 
রুত ছূর্বল ও ছু;স্থদের সংরক্ষণ ও উন্নতিবিধান ইহার দ্বারা সম্ভব হয়। €৪) 
জাত্যাভিমান অনেক সময় মানুষের মনে উন্নতির প্রেরণা যোগায় । (৫) 
ব্যক্তির বিকাশের জন্য যদি ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়ঃ তবে 
জাতি-স্বাতস্ত্রের বুক্তিই বা কেন গ্রাহ হইবে ন1? 

সমালোচন।--কিন্ত বিগত অর্ধশতার্ধীর পৃথিবীর রাজনৈতিক ইন্টিহাস 
পর্যালোচন! কৰিলে দেখ যায় য়ে বিভিন্নভাবে জাতীয়তাবাদকে বিরুত ব্ধরিয়া 


৩ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচগ্ন 


ব্যবহার করা হইয়াছে, এবং বর্তমানে ইহ! মানব সভ্যতার সগ্পুখে এক' 
মহাঁসংকট কপে উপস্থিত হইয়াছে । অনেক রাষ্ট্রদার্শনিক, বিশেষ করিয়! 
ল্যাস্কির মতে ধনতন্ত্রের বিকাশের স্তর রূপে সাআজ্যবাদ জাতীয়তাবাদকে ভিত্তি 
করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে, এব শিল্পের কাঁচামাল সংগ্রহ ও শিল্পজাত দ্রব্যের 
বাজার স'গ্রহের প্রয়োজনে ওপনিবেশিক সাম্রজ্য বিস্তারের প্রতিযোগিতা 
ও যুদ্ধের স্ষ্টির মূলেও ইভাই। 

জাতীয়তাবাদ মানষের মনে নিজের জাতিকে শ্রেষ্ট ও অন্ত জাতিকে 
হীন 'ভাবিতে শিক্ষা দেয়, এবং ইহার ফলে ঘ্বণ| ও পরজাতি ধ্বংসের চেষ্টা! 
গুরু হয। মাঙ্গষের মনে এইবপ চিন্তার উদ্রেক হওয়ায় তাহার 
মানসিক অধঃপতন ঘটে। যে জাতি নিজেকে শ্রেষ্ঠ ও শক্তিশালী 
বলিয়। মনে করে সে অপেক্ষাকৃত ছুর্বল জাতিকে পদানত করিষ! 
সে-দেশে তাহার শিক্ষা ও সংস্বতি বিস্ত।রের চেষ্ট। করে এবং সেখানকার 
সম্পদ লুণ্ঠন করে। এই ভাবেই বৃটিশ, জার্মান, জাপানী প্রভৃতি 
সাআজ্যবাদের উদ্ভব হইয়াছে । রবীন্দ্রনাথ তাহার 'জাতীয়তাবাদ' গ্রন্থে তীর 
ভাষায় ইহার সমালোচনা করিয়াছেন । বর্তমানেও বিভিন্ন জাতি নিজেদের 
মত করিয়া সমগ্র পৃথিবী গঠনের কল্পনা করিতেছে এব” অন্তের উপর নিজের 
প্রভৃত্ব বিস্তারের জন্থা আণবিক বোমা, রকেট, শুন্তমার্গঘান প্রভৃতি বাড়াইয। 
চলিতেছে । ইহাতে একদিকে যেমন যুদ্ধের অ;শ*ক1 বৃদ্ধি, পাইতেছে, অপর- 
দিকে তেমনি দেশের পুনগঠন কাধের সম্পদ নষ্ট হইতেছে । 

জতীয়তাবদ মানব সভানাব নিকটি একটি জযাবস্থ কপ লইয়। দেখা দ্য 
কিনা ইহা আলোচনা করিত্ঠ াইষ। আমর। যদি বিগত শতান্ধ*র এবং বর্তমান 
শতাব্দীর অর্ধকালের রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচন! করি তবে দেখিতে 
পাই বিভিন্ন জাত্যাভিমাঁনী পাশ্চাত্য শক্তি এই জাতীষতাবাদের মোহে উদ্ধদ্ধ 
হইয়া! দুর্বল জাতিসমূহের উপর শোষণ চালাইয*ছে । শোষিত জাতির কাছে 
স্বজাতির শ্রেষ্টত্ব প্রমাণ করিবার ভম্য পাশন শক্কির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে । 
জাতীযতীবাদেধ অ*কুর হইল ধনতান্ত্রিক সমীক্ত এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার 
মধ্যে। বর্তমান শতাব্দীর ছুইটি বিশ্বযুদ্ধ হইয়া গেল এই জন্ধ জ'তীয়নাবাদি, 
শক্তির পাশব বলে। মদোন্সভ্ত সার্রীজ্যবাদী কাতীয় শক্তিসমূহ অপর জাতিকে 
পধানত করিয়া, শেষণ করিয়া, নিঃশেষ করিয়া লয় । 

উপসংহ্কার--কাতীয়তাবাদের এই ভয়াবহ রূপকে সংযত করিতে হইবে। 
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তান্তর্জাতিক সম্প্রীতি ও জাতি-মৈত্রীই মানব সভ্যতাকে ধ্বংসের 'হাত হইতে 
রক্ষা করিবার একমাত্র পথ | 

জাতীয়তাবাদের জনক ম্যাটুসিনি জাতীয়তাবাদের কল্পন৷ করিতে গিয্না 
বলিয়াছেন, প্রত্যেক জাতির মধ্যেই কোন না কোন বিষয়ে প্রতিভা রহিয়াছে । 
এই প্রতিভার বিকাশই জাতীয়তাবাদের মূল লক্ষ্য । তাহার নিকট মানব সমাজ 
একটি “ন্বাজাত্যাভিযানী বিভিন্ন জাতির' সমবায় ।” এই আধর্শের সহিত 
আন্তর্জাতিকতার কোন বিরোধ নাই । 

অতএব জাতীয়তাবাদের অন্তনিহিত ধারণার মধ্যে আশীর্বাদ বা অদ্বিশাপ; 
কোনটিরই প্রাধান্য নাই। ইহার প্রদত্ত রূপের উপর নির্ভর কৰে ইহার: 
পরিণতি । মূল্যনিরপেক্ষ এই তত্বটির ফলাফলের জন্ঠ দায়ী। ইহাকে যাহারা 
ব্যবহার করে সেই জনসমাজ ও তাহার রাজনৈতিক আদর্শ । ইতিহালের, 
বিভিন্ন পর্যায়ে ইহাকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা হইয়াছে এবং ভ্বিস্তাতে, 
ইহার সুফললাঁভ করিবার দায়িত্ব সাধারণ মালষের মানবিক আঘর্শের উপর, 
নির্ভর করিতেছে । 
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জাতীয়তাবাদ একটি মহান আদর্শ। ইহা মানুষের মনে একের ভাব. 
জাগায়, প্রতিবেশীকে ভালবাসিতে শিখায় এবং দেশকে ভ্বাবরালিয়া দেশের. 
জন্ত আত্মত্যাগে প্রেরণা দেয়। 

জাতীয়তার মনোভাবের সহিত দেশপ্রেম মিলিত হইয়া যখন একটি 
াষ্ট্নৈতিক আদর্শের ৃষ্টি হয়, তখন তাহাকে আমরা! জাতীয়তাবাদ বলি।: 
খণ্ড, ছিন্ন, বিচ্ছিন্ন জাতিসমূহকে এই আদর্শ রক্যবদ্ধ কৃত্রিয়াছে। ইউরোপের . 
ইতিহাসে জার্মানী ও ইতালীর ট্রক্য এই জাতীগ্মতভাবাদের ফলেই সম্ভব; 
হুইয়াছে। পরাধীন জাতি বিদেশীর অধীনতা পাশ হইতে মুক্ত হইক্সা! স্থাধীন ' 
হুইবার প্রেরণা লাভ করিয়াছে এই আদর্শ হইতে। জাতীয়তাবাফী সংগ্রাের . 
মধ্য দিয়াই আজ এশিয়া! ও আফ্রিকার দেশগুলি স্কাধীনত| অর্জন করিয়াছে. 
জাঁতিচেতন। জাগ্রত হুইঘার ফলে মানুষের মনে মিজের প্রাচীন এ্রতিহ্য॥. 
সাহিত্য, শিল্পকল' প্রভৃতির গ্রতি অনুরাগ প্বৃদ্ধি পায়'এবং ইহার উন্নতির 'জন্কা 
সকলে চেষ্টা করে। একই জাতির অন্ততৃক্তি ব্যক্তিদের নিকট-আত্মীয় বলিয়া 
মনে হয়, এবং 'অস্ভের উপকারের জন্য মাছষ চেষ্টা; করে।. জাতীয়তাবাধ, 
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দেশপ্রেম জাগায় বলিয়। মানুষ ব্যক্তিগত স্বার্থের উদ্ধ্বে দেশ ও জাতির স্বার্থকে 
স্থান দেয়, এবং নিজের জীবনকে তুচ্ছ করিয়াও দেশের জন্য কাজ করে। 
যুদ্ধের সময় এই আদর্শের জন্তই লোকে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়া দেশরক্ষার 
্ন্ত অগ্রসর হয়। অনুম্ত দেশ হইতে দারিপ্র্য, বেকারত্ব প্রভৃতি দূর করিবার 
জন্য মানুষ যে উৎসাহের সঙ্গে কাজ করে তাহার মূলেও জাতীয়তাবাদ রহিয়াছে 
নিজের দেশ ও দেশবাসীর অবস্থার উন্নতি করিতে হইবে, এই মনোভাব: 
কাজ করে। 

কিন্তু জাতীয়তাবাদের আদর্শ অত্যন্ত মহান এবং জাতির উক্নতিতে ইহার 
অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইতেও দেখা গিয়াছে, এই আদশ বারে বারে 
বিকৃত হুইয়াছে এবং ইহ মানবসভ্যতাকে ধ্বংস করিতে উদ্যত হ্হঁয়াছে। 
জাতীয়তাবাদের উগ্রতা হইতে যুদ্ধ ক্রু হুইয়াছে। তাই ব্বীন্ত্রনাথ হইতে 
নুরু করিয়া বিভিন্ন মনীষী জাতীয়তাবাদকে' সভ্যত্যর পথে একটি অভিশাপ 
বলিয়! মনে করিয়াছেন । জামান দার্শনিক হেগেল, ট্রটুঙ্কে প্রভৃতি জাতি- 
শ্লীতিকে তীত্র করিয়া অন্য জাতিকে গ্রাস করিবার দর্শন সৃষ্টি করিয়াছেন, 
এবং ইহার প্রভাবে নাৎসীবাদের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। নিজের জাতির সব 
ভাপ এবং অন্যের সব খারাপ, সুতরাং অন্তরকে নিজের অধীনে আনিতে হইবে, 
এইরূপ মত প্রচার কর! হইয়াছে । অশিক্ষিত ও অনুন্নত দেশকে “উন্নত, 
করিবার নামে ইউরোপের উন্নত দেশগুলি, যেমন, ইংল্যাণ্ড, জ্ঞযান্সঃ হল্যাণ্ড, 
পর্তগাল প্রভৃতি এশিয়া ও আফ্রিকায় সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছে এবং লুণ্ঠন 
ও শোষণের রাজত্ব চালাইয়াছে । বিকৃত জাতীয়তাবাদের ফলে মান্্ষ 
মানুষকে ঘ্বণা করিতে শিখিয়াছে এবং মিথ্যাচার প্রশ্রয় পাইয়াছে। যুদ্ধের 
সময় প্রতিপক্ষকে হেয় করিবার জন্য সর্বত্র জঘন্য মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ কর! 
হয়। 

প্রত্যেক জাতির মধ্যেই কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য আছে । নিজের জাতি ও 
জাতীয় বৈশিষ্টাকে ভালবাসিয়া' সকলেই যদ্দি তাহার উন্নতির জন্ত চেষ্টা করে 
তবে জাতি-বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটিবে_-ইহাই জাতীয়তাঘাদের মূল কথা। 
কিন্ত আজ যেভাবে জাতীয়তাবাদ বিরুত রূপ ধারণ করিয়াছে, এবং জাতিতে 
জ্বাতিতে যুদ্ধ ও মান্থষে. মানষে ঘ্বণাল কৃষ্টি করিয়াছে তাহাতে এই আদর্শ 
কার্যকরী করা অসম্ভব । শক্তিশালী জাতি যদি গায়ের জোরে ক্ষুদ্র ও দুর্বল 
জাতিকে দখল করিয়! নিল্সের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি তাছার উপর চাপাইয়। 


জাতি ও জাতীয়তা ৬৩ 


দেয়, তবে ক্ষুদ্র ও দুর্বল জাতির জাতি-বৈশিষ্ট্য নষ্ট হইয়। যাইধে। যুদ্ধের ফলে 
সমগ্র বিশ্বই যদি ধ্বংস হইক্স। যায় তৰে কোন্‌ জাতি বাঁচিবে? পারমাণবিক 
বোমার যুগে যুদ্ধ আজ সামগ্রিক এবং মুহূর্তের একটি ভুলের ফলে সমগ্র বিশ্ব 
নিশ্চিত হইতে পারে। 

সুতরাং যদি আজ জাতীয়তাবাদকে বাচাইতে হয় তবে আমাদের 
পারস্পরিক কলহ-বিবাদ ও যুদ্ধের পথ পরিহার করিতে হইবে । বিশ্বের 
সকল জাতি পাশাপাশি শাস্তিতে মৈত্রীসম্পর্কে বাস করিবে । কেহ কাহাকেও 
আক্রমণ করিবে নী। নিজেদের মধ্যে কোন বিষয়ে বিবাদ দেখা দিঙ্গে বল- 
প্রয়োগের দ্বারা তাহার নিম্পভির চেষ্টা না করিয়া নিজেদের মধ্যে আপোষের 
দ্বারা তাহারা মীমাংসা! করিবে, এবং প্রয়োজন হইলে অপর বন্ধু রাষ্ট্র অথব৷ 
আস্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সালিশীর সাহাব্য গ্রহণ করিবে । এক জাতির বিপদে 
অপর জাতি দ্াড়াইবে, 'একের অবস্থার উন্নতির জন্ত অপরে সাহায্য করিবে। 
ইহাই আন্তর্জাতিকত। (17069770868010813870) । কোন রাষ্ই আজ অস্তকে 
বাদ দিয়া একক ও বিচ্ছিন্ন ভাবে বাস করিতে পারে না-্অপরের সহিত 
সম্পর্ক স্থাপন করিতেই হইবে, এবং এই সম্পর্ক হইবে মৈত্রী ও সহযোগিতার 
সম্পর্ক । 

আস্তর্জাতিকতার আদর্শ গ্রহণ করিলে তবেই যুদ্ধের পথ পরিহার করিযকা 
বিশ্বের অস্তিত্ব তথ! নান। সভ্যতাকে রক্ষা কর! যাইবে | যে বিকৃত 
জাতীয়তাবাদ যুদ্ধ সৃষ্টি করে, তাহাকে কোন মতেই সমর্থন করা! যায় লা। 
অপর দিকে আদর্শ জাতীয়তাবাদকে বাচাইতে হইলে তাহা আত্তর্জাতিকতার 
মাধ্যমেই সম্ভব । সকলেই স্বাধীন ভাবে বাস করিবে, এবং নিজের উন্নতির 
জন্থ চেষ্টা করিবে-- ইহা! এক্মাজ আন্তর্জাতিকতার আপদর্শেই সম্ভব । র 

জাতীয়তাবাদ ও আস্তর্জাতিকতার মধ্যে কোন বিরোধ নাই। 
আস্তর্জাতিকতার নাম করিয়া সকল জাতিকে এক সংস্কৃতির অধীন করার 
চেষ্টা বিকৃত জাতীয়তাবাদেরই আর এক রূপ । উভয়ে উভয়ের পরিপূরক | 
জাতীয়তাবাদ ৬ আস্তর্জাতিকতার সমন্বয় সাধনের মধ্যেই মানবসভ্যতার ভবিস্ৎ 
উন্নতি নির্ভর করিতেছে । 


সার্বন্ডৌমিকতা 
250৬8 তেখা 


03. 34. ভা ৫০ 5০০ 81006751200 95 5০56:5580 ৯ 
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ভূমিকা__গেটেল বলিয়াছেন, “সার্বভৌমিকতার ধারণাই আধুনিক রাষ্ট্র 
বিজ্ঞানের ভিত্তি। সাবভৌমিকতা রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষ। গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য | 
রাষ্্রগঠনের পক্ষে ইহ! অবশ্য প্রযোজনীয় উপাদান, এবং এই ক্ষমতার 
অধিকারই রাষ্ট্রকে অন্তান্য প্রতিষ্ঠান হইতে পৃথক করিয়াছে । 

বিবৃতি_-বার্জেসের ভাষাষ, “সার্বভৌমিকতা৷ সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের 
উপর মৌলিক, চুড়ান্ত ও পীমাহীন ক্ষমতা ।+ ল্যাটিন শব্দ “50151911005 
ব| "সর্বশ্রেষ্ঠ”” হইতে ইহার উদ্তব। সার্বভৌমিকতার অর্থ রাষ্ট্রের চূডাস্ত 
ক্ষমতা । 

সার্বভৌমিকতার দুইটি দিক আছে । রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে এই ক্ষমতার 
বলে রাষ্ট্র সকল বাক্তি ও প্রতিষ্ঠানেব উপর চরম ক্ষমতা প্রযোগ করে , আইন 
প্রণয়নও ইহ. বলবৎ করে। রাষ্ট্রের আইন চূড়ান্ত ও সর্বব্যাপক। বাষ্্রের 
নিদেশ মানিতে ও বাষ্ট্রের প্রতি 'আন্ুগত্য স্বীকার করিতে সকল নাগরিক 
বাধ্য আবার, এই শক্তির বলেই রাষ্ট্র সর্বপ্রকার বৈদেশিক শক্তির প্রভাব 
হইতে নিজেকে মুক্ত রাখে । অন্য কোন বাস্ত্রেধ কতৃত স্বীকার করিলে সার্ব- 
ভীমিকতা নষ্ট হয় এবং রাষ্ট্রসত্তার খিলোপ ঘটে। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে 
সকলের উপর সীমাহীন ক্ষমত| প্রযোগ এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ 
স্বাধীনভাবে কাজ করিবার শক্তি হইল সার্বভৌমিকতা । 


বনুত্ববাদী সমালোচনা-জন অষ্টিন রাষ্ট্রেব সার্বভৌমিকতাঁৰ এই 
সীমাহীন রূপের প্রধাসতম সমর্থক । কিন্তু খহ্ত্বান্ধী (1:81156) নামে 
একদল রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাষ্ট্রের এই সর্বব্যাপক চুড়াস্ত ক্ষমতা স্বীকার করেন না । 
তাহাদেপ মতে সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উপর রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতা! 
প্রযোগেব অধিকার নাই। ধর্মপ্রতিষ্ঠান, শ্রমিক-সংঘ, বিস্তায়তন প্রভৃতি 
মান্গষের বিভিন্ন প্রয়োজন মিটাইবার জন্ত স্থষ্টি হইযাছে এবং ইহাদের স্বাধীন 


সা্ভৌমিকতা ৬৫ 


অস্তিত্ব ও উদ্দেশ্টা আছে। ইহাদের কার্ধে হস্তক্ষেপ করিবার কোন অধিকার 
ব্াষ্ট্রের নাই । যেমন, বিশেষ বাষ্্ীনৈতিক উদ্দেশ্তবাধনের জন্ত রাষ্ট্রের 
উত্তব হইয়াছে, সেইক্ধপ ধর্ম, শ্রমিক-ন্বার্থ, শিক্ষাগ্রসার প্রভৃতি প্রযোজনে 
ধর্মপ্রতিষ্ঠান, ট্রেড ইউনিয়ন, বিশ্ববিগ্ঠালয় প্রভৃতির ৃি হইফাছে। অগ্তের 
কাজে হস্তক্ষেপ না করিষা প্রত্যেকে নিজ নিজ সীমার মধ্যে কাজ কনিবে। 
এই মত অনুসারে, অন্তান্ত প্রতিষ্ঠানের উপর রাষ্ট্রের সীমাহীন ক্ষমতা নাই । 
রাষ্ট্রের অসীম অধিকার মানিয়া লইলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও অস্বিধা দেখ! 
দিবে- সবল রাষ্র ছুর্বল রাষ্ট্রের উপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করিবে। 
স্থতরাং আস্তর্জাতিক সম্পর্কের দ্বিক হইতেও রাষ্ট্রের চরম সার্বভৌমিকতাকে 
মানিয়! লওষ! চলে না। 

উপসংহার--বহুত্ববাদীদের এই যুক্তির মধে) অনেকখানি সততা 
থাকিলেও, রাষ্ট্রের চুড়ান্ত ক্ষমত| অন্বীকার করা যায না। দেশের অভ্যন্তরে 
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ উপস্থিত হইলে তাহার মীমাংসা 
করিবে কে? এই সব ঘন্ব-কলহের মীমাংসার জন্ত চূড়ান্ত কর্তৃত্বের অধিকারী 
এক শক্তির অস্তিত্ব একাস্ত আবশ্তক । এই শক্তিই রাষ্্ী। বাক্কি ও প্রতিষ্ঠান 
প্রয়োজনমত স্বাধীনতা ভোগ করিবে ঠিকই, কিন্ত শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রের নির্দেশ 
তাহাদের মানিতে হইবে। তাহ না হইলে অরাজকতা দেখ! দ্বিবে। 
আইনের মধ্য দিয়! রাষ্ট্রের সাবভৌমিকতা প্রকাশ পায়, এবং প্রত্যেক ব্যক্তি 
ও প্রতিষ্ঠান ইহা! মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকে। অন্ত-রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের 
দিক হইতেও রাষ্ট্রেৰ স্বাধীনত। মানিয়া লইতে হইবে । সার্বভৌমিকতার 
গুরুত্ব স্বীকার না করিলেই বর" দুল রাষ্ট্র শক্তিশালী রাষ্ট্রের নিষস্তরণাধীন 
ও পরাধীন হইয়া পড়িবে । 

স্থতরাং রাষ্ট্রের অবশ্ঠ-প্রয়োজনীয় উপাদান রূপে সার্ধভৌমিকতাকে 
মানিবা ন। লইয়া উপায় নাই। 
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সার্বভৌমিকতার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে ইহার নিমলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির 
সন্ধান পাওয়া যায়-- 

(১) চরম ক্ষমতা--(498910150598 )--সার্বভৌমিকতার অর্থ চরম 
ক্ষমতা । ইহা] কোন কিছুর ঘারা সীষাবন্ধ নহে। ইহার উধ্র্ধে আর কোন 

রাষ্ট্রবিজ্ঞান--৫ 


৬৬ .. না্ত্রবিজ্ঞান পরিচয় 


ক্ষমত। থাকিতে পারে না। আইন প্রণয়ন ও আইন রদ করিবার চূড়ান্ত 
ক্ষমতা ইহার আছে। . 

সার্বভৌমিকতাঁর এই বৈশিষ্ট্যের সমালোচনা প্রসংগে বল! হইয়াছে, 
আইনের দিক হইতে ইহার সীমাহীন ক্ষমতা থাকিলেও ঈশ্বরের বিধান, 
ও প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা ইহ! সীমাবদ্ধ । উপরম্ত সমাজে অনেক বিষল্ন 
আছে যাহা আইনের গণ্ডির মধ্যে পড়ে না । আবার, সাংবিধানিক আইনের 
দ্বারাও সাবভৌম ক্ষমতা! সীমাবদ্ধ থাকে | কিন্ত এই সব সমালোচনার উত্তরে, 
বল! যায়, প্রথমত, সাবভৌমিকত। আইনগত ধারণা--নৈতিক হ্থত্রের সীমা- 
বন্ধতার সহিত ইহার কোন যোগ নাই; দ্বিতীয়ত, যাহা আইনের এলাকায় 
পড়ে তাহার সম্পর্কেই সার্বভৌমিকতা প্রযোজ্য, আইনবহিভূ'ত বিষয়ে 
নহে; আর সর্বশেষে, সাংবিধানিক আইনের দ্বারা সরকারের শক্তিকে 
সীমিত কর! চলে, রাষ্ট্র-বৈশিষ্ট্য সাবভৌমিকতাকে নহে। সুতরাং রাষ্ট্র 
চরম ক্ষমতার অধিকারী ৷ 

(২) ল্লার্বজনীনতা! (/১1] ০0201919116051557955 ) __রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে 
সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উপর সাবতৌম শক্তির চরম কর্তৃত্ব রহিয়াছে । 
অবশ্য, এই প্রসংগে মনে রাখিতে হুইবে যে এই শক্তি কেবলমাত্র আইনান্ধু- 
মোদিতভা'বেই ব্যবহার করা! বায়। 

(৩) জ্ছায়িত্ব (১০:0%0600)- বতদিন রাষ্ত্র থাকিবে ততদিন এই 
সার্ভৌমিকতাঁও থাকিবে । এই শক্তির ব্যবহারকারী সরকারের পরিবর্তন 
হইতে পারে, কিন্ত সরকার পরিবর্তনের সংগে সংগে রাষ্ট্রের বিলোপ ঘটে না, 
এবং সাবভৌমিকতারও বিলোপ নাই। 

(৪) অবিভাজ্যতা (10011510115 )-_সার্বভৌমিকতী অথণ্ড এবং 
অবিভাজ্য। ইহাক্ষে বিভক্ত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কল্পনা করা যায় না। 
সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উপর চূড়ান্ত ক্ষমতা! প্রয়োগ করিবার ক্ষমতা একটি 
মাত্র প্রতিষ্ঠটনের উপরেই থাঁকে । 

বহুত্ববাদীরা অবশ্তট এই বৈশিষ্ট্য স্বীকার করেন না। তাহাদের মতে, 
আন্তর্জাতিক আইন ও সমাজের বিভিন্ন সংঘের অস্তিত্ব বিবেচনা করিলে 
দখা যায়, সাবভৌমিকত। আজ *আর একটি মাত্র প্রতিষ্ঠঠন, অর্থণৎ রাষ্ট্রের 
একচেটিয়া অধিকার নয়। ইহা বিভক্ত হইয়া! বিভিন্ন গ্রতিষ্ঠানের দ্বারা 
ব্যবহৃত হইতেছে । কিন্ত এই সমালোচনা! ঠিক নয়। কারণ, বিভিন্ন, 


সার্ভৌমিকতা ৬৭ 


প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন হইলেও এবং এই সব প্রতিষ্ঠান গ্রনৃত ক্ষমতা 
ভোগ করিলেও সকলের উপরে চরম কথা বলিবার অধিকার একমাত্র রাষ্ট্রের 
আছে । অর্থাৎ সার্বভৌমিকত! অবিভাঙ্গ্য এবং,ইহা কেবলমাত্র রাষ্ট্রেরই আছে ।. 

(৫) অন্গ্যতা (2০185167633 )_ রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সার্বভৌম শক্তি 
অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী আর কেহ নাই। ইহ! চূড়ান্ত ক্ষমতার্ই 
একটি অন্রসিন্ধান্ত । 

(৬) হস্তাস্তর-অযোগ্যভ। (7251157891065 )--সার্বভৌমিকতা রাষ্ট্রের 

প্রাণন্বরূপ । প্রাণ যেমন শরীর হইতে বাহির করা যায় না, এই 

সার্ধভৌমিকতাও সেইরূপ হস্তান্তর কর! যায় ন। সার্ধতৌম শক্তির নিকট 
হইতে এই ক্ষমত। হস্তান্তরিত করিলে তাহ। আর সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী 
থাকে না, ক্ষমতার নৃতন অধিকারী সার্বভৌম হইয়া! উঠে । 
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ভূমিকা-_গণ-সার্বভৌমিকতার মত অনুসারে রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতার 
একমাত্র অধিক'রী হইল জনগণ । রাষ্ট্রের মধ্যে জনগণের ইচ্ছার উধ্বে কথ। 
বলিবার অধিকার কাহারও নাই। 


(৩) বিবৃতি_প্রাচীন গ্রীস ও রোমে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের শাসনে জনগণ 
এই সার্বভৌমিকভার অধিকারী ছিল। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্বীর ইউরোপে 
রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়া বিভিন্ন লেখক এই মত উখ্বাপন 
করিয়াছেন। কশোর 'সেশ্যাল কনট্রা্ট' গ্রন্থে ইহ! স্পষ্ট রূপ ধারণ কৰে? 
তাহার মতে সার্বভৌমিকতার অধিকার একমাত্র “জনগণের”, “সাধারণেন্স 
ইচ্ছার” (0990:81 ছ্1]]) মারফত জনগণ ইহা প্রকাশ করে। “জনগণের 
অভিমতই হইল ভগবানের অভিমত” (০2 00811 05 ৫51)। এই মতবাদ 
গণতন্ত্রের গোঁড়াপভ্তন করে। ফরাসী বিপ্লব ও আমেরিকার স্বাধীনতা 
অর্জনের মূলে ইহার বিরাট প্রভাব রহিয়াছে । আধুনিককালে অধ্যাপক 
রিচি ইহার প্রবলতম সমর্থক । তাহার মন্তে, একমাত্র জনগণেরই বল” 
প্রয়োগের চূড়ান্ত ক্ষমতা আছে, "সুতরাং জনগণই রি শক্তির 
অধিকারী । 


৬৮ ূ রাষ্ট্রবিজান পরিচয় 


জমালোচনা__গণ-সার্বভৌমিকত। মতবাদের বিরুদ্ধে নিয়লিখিত যুক্তি- 
গুলির অবতারণ। করা হইয়া থাকে-_ 

প্রথমত, রাষ্রজীবনকে পরিচালনার জন্ত নির্দিষ্ট আইন-কানুন প্রয়োজন । 
আইন-সভার হ্যায় সুসংবদ্ধ প্রতিষ্ঠান ভিন্ন এই আইন প্রণয়ন কর! অন্ধ 
কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়। জনগণ স্পষ্টভাবে নিজেদের অভিমত প্রকাশ 
করিতে বা আইন প্রণয়ন করিতে পারে ন! | 

দ্বিতীয়ত, জনগণের স্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত হইলেও নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে 
'বিধিসংগতভাবে তাহা! আইনের স্বীকৃতি না পাইলে তাহাকে সার্বভৌম চূড়ান্ত 
ক্ষমতার অভিব্যক্তি বলিয়! কেহ স্বীকার করিবে না। আইনের চক্ষে ইহ! 
গ্রাহ হইবে না। 

তৃতীয়ত, জনগণের মধ্যে নানা 1বচিত্র মতের অবস্থান হেতু সকলের ইচ্ছা 
একটি স্পষ্ট “সাধারণের ইচ্ছায়” প্রকাশিত হয় না । 

চতুর্থত, জনগণ সর্বাধিক শারীরিক শক্তির অধিকারী, ইহাও সত্য নয়। 
অস্ত্রশস্ত্র সঙ্ভিত একদল সরকারী সৈনিক অনায়াসেই বিরাট নিরম্ত্র জনতাকে 
দমন করিতে পারে। 

পঞ্চমত, গ্রতিনিধি নির্বাচনের মারফত নির্বাচকমণ্ডলীন্দপে জনগণ এই 
সার্বভৌমিকতার অধিকারী, এই মতও সমর্থনযোগ্য নয় । কারণ জনগণের 
সকলে নির্বাচক নয়, আর নির্বাচকমগ্লীর যে অংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ কতে 
তাহাদের পরিমাণও জনগণের অতি অল্প অংশ। ইহ) ছাড়া, দলগত রাজ- 
নীতির যুগে জনগণের নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছ। বহু ক্ষেত্রে দলীয় মতের দ্বারা 
প্রভাবিত হয়। 

উপসংহার--জনগণ প্রত্যক্ষ ভাবে সার্বভৌম শক্তির অধিকারী 
নয়, সমালোচকরা বিশেষ করিয়! আইনজীবিরা এইক্প মত পোষণ করিলেও, 
গণ-সার্বভৌমিকতার মতবাঁদকে একেবারে উড়াইয়া দেওয়। যাঁয় না। রাষ্ট্রের 
মধ্যে জনগণের ইচ্ছাই শেষ পর্যন্ত সকল বিষয়ে চূড়াস্ত। সুুসংবন্ধ, 
জনমতকে কোন রাষ্ই উপেক্ষা করিতে পারে না। নিজেদের অধিকার ও 
স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন দায়িত্বজানসম্পন্ন জনগণ জনমত স্থির ঘারা রাষ্ট্রের 
নীতিনির্ধারণে কার্যকরী গ্রভাৰ বিস্তার করিতে পারে এবং এইভাবেই 
তাহারা অনেকাংশে সাবভৌমিকতা ব্যবহার করে। অধ্যাপক ল্যা্কি এই 
মতের মমথক। 


সারভৌমিকতা ৬৯ 
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ভূমিকা অষ্টিনের ব্যাখ্যা অনুসারে, প্রত্যেক রাষ্ট্রের মধ্যে একটি 
নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ থাকিবেন এবং এই কর্তৃপক্ষের আদেশ ও নিদেশ আইন 
বলিয়। বিনা দ্বিধায় সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে মানিয়া লইতে হইবে । 
ইহাই আইনগত সার্বভৌমিকতাঁ। এই ক্ষমত| চুড়ান্ত । এই ক্ষমতার 
প্রয়োগ অযৌক্তিক ও জনমত বিরোধী বলিয়! মনে হইলেও আইনজীবিগণ 
ও বিচারালয় কেবল ইহাকেই মানিবে। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে যে ব্যক্তি বা 
প্রতিষ্টান আইন প্রণয়নের চূড়ান্ত অধিকারী, তাছাকেই আইনগত সার্ধ- 
ভৌমিকত| বল! হয়৷ 

বিবৃতি--কিন্ত অনেক লেখক এই আইনগত সার্বভৌমিকতার উপরে 
আর এক শক্তির কথা বলিয়াছেন, যাহার কাছে ইহাকে নতি শ্বীকার 
করিতে হয়। এই শক্তি হইল রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতা । জনসাধারণ 
বা নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্যে ইহার প্রকাশ । আইনগত সার্বভৌমিকতার স্থায় 
ইহার কোন নিদিষ্ট রূপ নাই, কোন নির্দিষ্ট 'আইনের মাধ্যমে ইহার 
অভিমতও বাক্ত হয় না । তথাপি ইহার শক্তিই আইনগত সার্ভৌমিকতাকে 
সর্বদা প্রভাবিত করে। কোন বিষয়ে রাষ্ট্রের নির্বাচকমগ্ডলী অর্থাৎ জনগণ 
নিজেদের মভ প্রকাশ করিলে আইনগত সার্বভৌম শক্তি সেইমত রাষ্ট্রের 
আইন প্রণয়ন করে। সাধারণ ভাবে জনমতের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আইন- 
গত সার্বতৌমিকত! রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন ও অন্তান্ত কার্য করে। জন- 
মতের মধ্য দিয়া রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতার অভিমত ব্যক্ত হয়। 
গিলক্রাইষ্টের ভাষায় বল! যায়, «আইনের পশ্চাতে রাষ্ট্রের মধ্যে যে সব 
প্রভাব কাজ করে তাহারই যোগফল হইল রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতা |” 
রাজনৈতিক সার্ভৌমের ইচ্ছার বিরোধিত! করিলে নির্বাচনকালে, এমনকি 
প্রয়োজনবোধে বিদ্রোহ বা বিপ্লবের দ্বারা নির্বাচকমণ্ডলী আইনগত সার্যভৌম 
শক্তিকে অপসারিত করিতে পারে । 

ইংল্যাণ্ডের উদাহরণ গ্রহণ করিলে দেখা যাঁয়, রাঁজা-সহ পালণমেন্ট সেখানে 
আইনগত সার্ঘভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন । এই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত আইনই 


লী রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


একমাত্র স্বীকৃত ও গ্রাহ্য আইন । আর নির্বাচকমগ্ুলী (যাহাঁদের ভোটে 
কার্যত ক্ষমতার অধিকারী হাউস অফ কমন্স্‌ গঠিত হয়) রাজনৈতিক 
সার্বভৌমিকতা! । 
আইনগত ও রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতার আলোচনাকাঁলে এইরূপ মনে 
রাখিতে হইবে, রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতা যত্তই প্রভাবশালী হউক ন! কেন, 
যতক্ষণ ন! তাহার কোন ইচ্ছা আইনগত সার্বভৌমিকতার দ্বার! আইনের মধ্যে 
বিধিবদ্ধ হইতেছে, ততক্ষণ পর্যস্ত সার্বভৌমিকতার দিক হইতে তাঁহার কোন 
ত্বীৃতি নাই । 
উপসংহার- অনেক লেখকের মতে, সার্বভৌমিকতাকে আইনগত ও 
রাজনৈতিক এইভাবে পৃথক কর! উচিত নয়। কারণ, সার্বভৌমিকতা! এক, 
এবং অবিভাজ্য ॥ কিন্তু ইহ! সঠিক নহে। এইক্ষপ পৃথকীকরণের ছারা, 
সার্বভৌমিকতাঁকে বিভক্ত করা হয় না। একই সার্ভোমিকতার ছুই রূপ 
আইনগত ও রাজনৈতিক, ইহাই এই আলোচন'র প্রতিপ'ছ্য বিষয় । 
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রাষ্ট্রের মধ্যে যে নিদিষ্ট প্রতিষ্ঠান সকল বাক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উপর চুড়ান্ত 
ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী তাহাই সার্বভৌম শক্তি । প্রচলিত আইনের, 
দ্বারা স্বীকৃত হইলে ইহা আইনামুমোদিত বা! 2)৩ 188৬ সার্বভৌমিকতা | 
আইন অনুসারে ইহা সকলের আন্ুগত্য-লাভের অধিকারী । কিন্ধ অনেক 
ক্ষেত্রে দেখ। যায়, বলগ্রয়োগের দ্বারা অন্য কোন ব্যক্তি ব1 প্রতিষ্ঠান এই 
ক্ষমতা অধিকার করিয়া ছোর করিয়া সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট 
হইতে আন্ুগত্য আদায় করে। ইহাই ৰাস্তব ব' ঢ)৩ ৮৪০০ সাবভৌমিকতা | 
উদাহরণস্বরূপ রুশ বিপ্লবের কথা বলা যাইতে পারে । আইনান্থুপারে জারের 
সরকার ছিল আইনানুমোদিত সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন, কিন্ত বিপ্রবের দ্বারা 
লেনিন যে সরকার গঠন করিলেন পূর্বের আইন তাহ! স্বীকার ন! করিলেও, 
জনসাধারণ তাহার নির্ধেশকেই আইন বলিয়া গ্রহণ করিল । ইহা হইল বাস্তব 
বা কার্ধত সার্বভৌমিকতা ৷ যুদ্ধের সময় শক্রসৈম্ত ববাষ্ট্রের কোন কোন অংশ 
দখল করিয়া! বসে । এই অঞ্চলে তঞ্নন রাষ্ট্রের আইনাহুমোদিত সার্বভৌমিকতার' 
কোন কর্তৃত্ব থাকে না। এখাবে আক্রমর্ণকারী সৈন্ত ও রাষ্ট্রের যে কর্তৃত্ব 
প্রতিষ্ঠিত হয় ভাহ! বান্তব সার্বভৌমিকতা ৷ বর্তমানে ভারতের কোন কোন 


সার্ঘভৌমিকডা শ১ 


'অঞ্চলে চীনের এইরূপ কর্তৃত্ব দেখা বায়। আইনাহসারে এই সব এলাকায় 
চীনের কোন অধিকার নাই--নেহাৎ গায়ের জোরে তাহারা শাসন 
চালাইতেছে। তবে মনে রাখা প্রয়োজন, আইনান্গমোদিত ও বাস্তব সার্ব" 
ভৌমিকতার মধ্যে পার্থক্যকে খুব বড় করিয়া দেখা উচিত নয়। কোন রাষ্্রে 
এই ছুই রূপ সার্বভৌমিকতার বিবাদ বা অসংগতি দেখ! দিলেও ইহ! বেশী দিন 
স্থায়ী হইবে ন। বাস্তব সার্বভৌমিকতা স্থায়ী হইয়া জনগণের সম্মতি আদায় 
করিয় রাষ্ট্রের আইনগত সার্ভৌমিকতায় পরিণত হয় । রাশিয়ায় বিপ্রষের পর 
নূতন শাসন এইরূপ আইনগত সার্বভৌমিকতা পরিণত হইয়াছে । অথবা, 
বাস্তব সার্ভৌমিকতার হাত হইতে পুনরায় ক্ষমতা গ্রহণ করিয়া আইনগত 
সার্বভৌমিকত! নিজের কর্তৃত্থ প্রতিষ্ঠা করে। দ্বিতীয় মহ্থাযুদ্ধের সময় পোল্যাণ্ডে 
জার্মান গ্রতৃত্ব স্থাপিত হইলেও বুদ্ধের অবসানে পুনরায় পোল-সরকার নিজের 
আধিপত্য ফিরিয়। পায়। 

স্থতরাং অনেক লেখকের মতে সার্বভৌমিকতাকে এইভাবে পৃথক 
কর! যুক্তিসংগত নয়। কারণ, যে প্রতিষ্ঠানের নিদেশ সকলে মানিয়া 
লয়, তাহাই সার্বভৌম শক্তি আর তাহার নির্দেশই আইন । এই দিক হইতে 
বাস্তব সার্বভৌমিকতাও আসলে আইনাহ্মোদিত সাবভৌমিকত! | 

গেটেল তাই বলিয়াছেন, আইনাম্মমোদ্িত ও বাস্তব সার্বভৌমিকতার 
মধ্যে পার্থক্য না করিয়া আইনাহমোদিত ও বাস্তব সরকারের মধো পার্থক্য 
নির্দেশ কর! উচিত। 
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ভূমিক। সাবভৌমিকতার ব্যাখ্যাতা রূপে ইংরাজ আইনবিদ-দার্শনিক 
জন অষ্টিনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ১৮৩২ সালে তাহার “আইন- 
শাস্ত্রের উপর বক্তৃতা” নামক পুস্তকে তিনি সার্বভৌমিকতার একটি সুস্পষ্ট 
রূপ. তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করেন। সার্বতৌমিকতা সম্পর্কে একত্ববাধী 
0৫০2385০) ও আইনানুগ (19010) দৃষ্টিভংগীর ইহ! শ্রেষ্ঠতম বিশ্লেষণ । . 

বিবৃতি-অষ্টিনের মতে, যদি কোন সমাজে কোন নির্দিষ্ট উধ্ব তন মানবীয় 
কর্তৃপক্ষ (ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদ ) আ্মপর কোন উধ্বতন শক্তির প্রতি 
আনুগত্য স্বীকার না করে, এবং সমাজের অধিকাংশের শ্বভাবজাত আনুগত্য 
লাভ করে, তবে সেই সমাজে এ নির্ধিষ্ট কর্তৃপক্ষই সার্বভৌম এবং এইরূপ 
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অষ্টিন আইনবিদ্‌ ছিলেন এবং আইনবিদের দৃষ্টিকোণ হইতেই তিনি 
সার্বভৌমিকতার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। হবস ও বেস্থামের মতবাদ ছারা 
অষ্টিন যথেষ্ট প্রভাবিত হুইয়াছেন। তাহার মতে আইন হইল অধস্তনের প্রতি 
ভধ্বতনের আদেশ। রাষ্্রের অভ্যন্তরে সার্বভৌম শক্তির অধিকারী চূড়াস্ত 
ও অসীম ক্ষমতা প্রয়োগ করে-ইহার আদেশই আইন। 

অষ্টিন প্রদত্ত সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিয়া অধ্যাপক গিলক্রাইষ্ট সার্ভৌমিকতার 
নিয়লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ করিয়াছেন-- 

(১) সার্বভৌম শক্তি হইল নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদ (১০৫১)। 
স্থৃতরাং “সাধারণের ইচ্ছা” বা সমগ্র জনগণ সার্বভৌমিকতা রূপে গণ্য হইতে 
পারে না। 

(২) আইন অনুসারে সাবভৌম শক্তির ক্ষমতা চূড়াস্ত ও অসীম । রাষ্ট্রের 
মধ্যে অন্ত কোন উধবতন ব্যক্তি বা! ব্যক্তি-সংসদের অস্তিত্ব ইহা স্বীকার করে 
ন1!। সাবভৌমিকতা কোন আইনসংগত বাঁধ মানে না । 

(৩) সার্বভৌমিকত! অবিভাজ্য ৷ ইহা! একাধিক ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদের 
মধ্যে বিভক্ত করিলে, এক শক্তিকে কোন বিষয়ে হয়ত অপরের আন্গগত্য 
স্বীকার করিতে হইবে, আর অন্তের আনুগত্য স্বীকার করিলে ইহ! সার্বভৌম 
থাকিবে না। 

সমালোচন।-হেনরী মেইন, দিজউইক, ল্যাস্কি, ম্যাকাইভার প্রভৃতি 
লেখকগণ অষ্টিনের এই মতবাদের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন । তাহাদের 
প্রধান সমালোচনাগুলি নিম্কূপ-- 

(১) অষ্টিনেয্র মতবাদ গণতস্ত্রের আদর্শবিরোধী । আইন প্রণয়ন ব্যাপারে 
স্বাষ্ট্রের ন্বৈরাচারী ক্ষমতাকে স্বীকার করিয়া! জনসাধারণের অধিকারকে ৬ 
করা হইয়াছে । 

$২) আইনাহ্ুমোদিত সার্বভৌমিকতাঁর প্রতি শুরুত্ব আরোপ করিতে 
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“গিয়া রাজনৈতিক সার্ভৌমিকতাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা কর! হুইয়াছে। ' কার্যত, 
রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতার নির্দেশই শেষ পর্যস্ত ফলবতী হয়। 

(৩) আইনের দিক হইতেও ইহ বলা! যুক্তিযুক্ত নয় যে, সার্বভৌমিকতার 
আদেশই একমাত্র আইন। বহু প্রথাগত আইন, রীতি-নীতি ও লোকাচাঁর 
আছেযাহ! সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক আইনরপে প্রণীত বা বিধিবদ্ধ হয় নাই, 
তথাপি এইগুলি আইনরূপে গ্রাহ্‌ । 

(৪) অষ্টিনের মতানুসারে যুক্তরাক্্রীয় শাসনব্যবস্থায় সার্বভৌম শক্তির 
অধিকারী কোন নির্দিষ্ট মানবীয় কর্তৃপক্ষের অস্তিত্ব পাঁওয়া যায় মা। কিন্ত 
তাই বলিয়া যুক্তরাষ্ট্র তো আর সার্বভৌমিকতাহীন নছে। 

(৫) সার্বভৌমিকতাকে মানবীয় ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদ রূপে বর্ণনা 
করিলে তাহা সরকাররূপে গণ্য হইবে । কিন্তু রা্ট্রাবিজ্ঞানের সিদ্ধাস্ত অন্থসারে 
সার্বভৌমিকতা রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য, সরকারের নছে। 

(৬) অষ্টিন সার্বভৌমিকতাঁর যে চূড়ান্ত ও অসীম ক্ষমতার কথা 
বলিয়াছেন, বহুত্ববাদী ও আন্তর্জাতিকতাবাদীর1 তাহ] স্বীকার করেন না। 
বহুত্ববার্দীদের মতে, সমাজের অন্য অনেক সংঘ ( যেমন ধর্মসংখ, শ্রমিক সংঘ, 
প্রভৃতি) সমভাবে সার্বভৌম শক্তি প্রয়োগের অধিকারী-_ রাষ্ট্র সার্বভৌমিকতার 
একক অধিকারী নহে। আত্তর্জাতিকতাবাদশীরাও বলেন, কোন রাষ্ট্রই 
অন্য রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্কের ক্ষেত্রে চরম স্বাধীনত। ভোগ করিতে পারে না, 
তাহা হইলে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিবে এবং বিশ্ব ধ্বংস হইবে। রাষ্ট্রকে 
আত্তর্জাতিক আইন-কাঙ্গন ও বিশ্বজনমত মানিয়! চলিতে হয় । 

উপসংহার-_আষ্টিনের মতবাদের এই প্রকার বিরূপ সমালোচনা সব্বেও 
ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, তাহার মতবাদ অত্যন্ত ম্পষ্ট। তিনিই প্রথম 
অস্পষ্ট ও ধেয়াটে কল্পনার গণ্ডী অতিক্রম করিয়! সার্ভৌমিকতার একটি স্পষ্ট 
রূপ বর্ণনা করিতে সক্ষম হইয়াছেন । তাহার বণিত চিত্রে কোথাও অস্পষ্টতা 
নাই। অষ্টিনবিরোধী সমালোচকরা! অনেক ক্ষেত্রেই অষ্টিনকে তুল 
বুঝিয়াছেন। অধ্যাপক ডি, এন, ব্যানার্জীর মতে, অষ্টিন গণতন্ত্রবিরোধী 
ছিলেন না। প্রমাণ হিস।বে দেখান যায়, আষ্টনের সার্ভৌমিকতার় তথ্থে 
অনমতের উৎসকে উপযুক্ত হ্বীক্াতি দেওয়া হইয়াছে । তবে তীছার ধারণা 
অত্যন্ত আইনধেষ! বলিয়! ইহা সংকীর্ণ ও “একপেশে হইয়াছে । তাহার 
অতবাদকে ভ্রান্ত না ধলিয়! অসম্পূর্ণ বলাই খুক্তিযুক্ত । ১ 


4৪ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 
040. সাত আত 2281506058 20965 ৩ £৩ 81805 এসে" 
656 719706560 08692 ০£ 5০567528885... (051, 1962) 

[ ইংগিত-_এই প্রশ্নের উত্তরে অষ্টিন প্রদত্ত সার্বভৌমিকতার মতবাদ, 
যাহ সার্বভৌমিকতার একত্ববাদ (110701827) বা সনাতন (০15851081) মতবাদ 
নাঁমেও পরিচিত, তাহার সমালোচনা লিখিতে হইবে । বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ 
হইতে অষ্টিনের মতবাদের বে সমালোচিন। হইয়াছে (৩৮ নং প্রঃ ও ৪০ নঃ প্রঃ 
উদ্বর দেখ )__-তাহার উল্লেখ এবং এই সম্পর্কে মূল্যায়ণ করিতে হইবে । ] 

0. 41. 10156055 86 7১107511550 ০32008570, ০91 £55 ৫18551080 ' 
88692 ০0 ১০৬৩:৪৩1৪285, (0০৪1. 1964) 

ভূমিকা বৌদ1, হব.স, বেন্থাম, অষ্টিন প্রভৃতি দার্বভৌমিকতার যে 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহ! সাধারণতঃ সনাতন (01%883081), পরম্পরাগত 
(8:591002081), আইনানুগ (3811560) বা একত্ববাদী (2000015510) ধারণ! 
নামে পরিচিত । এই ধারণ| অনুযায়ী সার্বভৌম শক্তিরূপে রাষ্ট্র চরম ও 
অসীম ক্ষমতার অধিকারী, সকল ব্যক্তি ও ব্যক্তি-সংসদ ইহার নিদেশ মানিতে 
বাধ্য, সার্বভৌমের আদেশই একমাত্র আইন এবং সার্বভৌমিকতা৷ অবিভাজ্য। 

এই চিন্তাধারার অবশ্থন্তাবী ফল রূপে রাষ্ট্রের ক্ষমতী' ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিল এবং ইহার প্রতিক্রিয়ান্বরূপ রাষ্ট্রকর্তত্বের বিরুদ্ধে উনবিংশ শতাব্বীর 
শেষভাগে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে একদল লেখক সার্বভৌমিকতাব 
নৃতন ব্যাখ্য। উপস্থিত করিলেন । গিয়ার্কে, মেইট্ল্যাগু; ফিগিস, ডুঞ্জই, ক্র্যাম, 
ল্যাস্থিঃ লিগু.সে, বার্কার, ম্যাকাইভার, কোল্‌, হবসন প্রভৃতি লেখক সার্ব- 
ভৌমিকতা সম্পর্কে সনাতন ধাধা তীব্র বিগোধিও। করিয়াছেন- ইশ্হাত্রা 
রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় বন্ছত্ববাদী (চ15:811868) নামে পরিচিত । 

বিবৃতি_ বহুত্ববাদ্দীরা বলেন, সার্বভৌমিকতা অবিভাজ্য নয়। ইহা 
কেবলমাত্র রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীন শক্তি নয় । সমাজে রাষ্ট্র ব্যতীত পরিবার, ধর্ম- 
প্রতিষ্ঠান, শ্রমিক সংঘ, শিক্ষা! সংস্থা, সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রভৃতি বিভিন্ন, 
প্রতিষ্টান আছে। রাষ্ট্র যেমন মানুষের একটি বিশেষ প্রয়োজন (রুনৈতিক 
কল্যাণের প্রয়োজনে ) অনুসারে উদ্ভুত হইয়াছে, সেইরূপ তি নু 
বিভিন্ন প্রয়োজনসাধনের জ্ন্ত শ্ই সব প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হইয়ান্ছে,? এরই ষ্‌ব 
প্রতিষ্ঠানের উপর কর্তৃত্ব করিবার কোন অধিকার বাষ্ট্রের ্নাই।? ব্াষ্ট্রের 
স্তায় ইহারাঁও সমভাঁবে সার্বভৌঘিকতার অধিকারী । সংঘ র! প্রতিষ্ঠানের 
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সদশ্ত হিসাবে তাহার প্রতি ম্বাভীবিক আনুগত্য থাঁকিবেই-স্তরাং কমবেশি 
হইলেও আহুগত্য বিভাজ্য । বহুত্ববার্দীরা! অষ্টিন প্রভৃতির সার্বভৌঙিকতার 
ধারণাকে মূল্যহীন ও বিপজ্জনক' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । 

আস্তর্জাতিক দিক হইতেও রাষ্ট্রের চরম ও অলীম সার্বভৌমিকতার দাঁবী 
বহুত্ববাদীরা স্বীকার করেন না। আত্তর্জাতিক আইন প্রভৃতি বর্তমানে 
যেভাবে প্রবল জনমতের সমর্থনে পুষ্ট হইতেছে তাহাতে কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই 
এই সব আইন ভংগ করা কিংবা সম্পূর্ণ একক স্বেচ্ছাচারীভাবে কার্য করা 
সম্ভব নহে! 

সার্বভৌমিকতা সম্পর্কে বন্ৃত্ববাদীদের এই বিষ্লেষণ নিঃসন্দেহে খুবই 
গুরুত্বপূর্ণ । বহত্ববাদীদের আলোঁচন! ও রাষ্ট্রের চরম শক্তির বিরুদ্ধে প্রবল 
আন্দোলনের ফলে বিশেষ লাভ হইয়াছে । প্রথমত, রাষ্ট্রের চরম ও অগ্রতিহত 
ক্ষমতার বিরুদ্ধে দাড়াইয়া এই মতবাদ ব্যক্কিম্বাতস্ত্্যের বিনাশ ও হ্েচ্ছাচারি- 
তার প্রকাশকে প্রতিহত করিতে পারিস্বাছে। দ্বিতীয়ত; সকল ক্ষমত! 
কেবলমাত্র রাষ্ট্রের হস্তে কেন্দ্রীভূত থাকিতে পারে না, এই মত বাক্ত করিয়া 
বহুত্ববাদীর! ক্ষমতার বণ্টনকে সম্ভব করিয়াছেন । তৃতীয়ত, শ্রমিক সংঘ, 
ধর্মপ্রতিষ্ঠান, বিদ্ায়তন প্রভৃতি সংগঠনের স্বাতন্ত্র দাবী করিয়া বহুত্ববাদীর। 
সমাজ ও রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক বিচারে ইহাদের গুরুত্বের প্রতি সকলের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিয়াছেন । 

সমালোচনা--কিস্ত ইহ! সত্বেও বলিতে হুয় যে, সার্বভৌমিকতা! সম্পর্কে 
বহুত্ববান্দীদের ধারণ? ক্রটিপূর্ণ। 

প্রথমত, সমাজে অন্তান্তি সংঘের উপর চরম ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার যদি 
রাষ্ট্রের হাতে না দেওয়া হয়, তবে বিভিন্ধ সংঘের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ 
উপস্থিত হইলে তাহার মীমাংসা করিবে কে? 

দ্বিতীয়ত, সমাজের বিভিন্ন সংঘের অস্তিত্ব ও স্বাতক্ত্যের অধিকারের ভিত্তি 
নৈতিক, ইহা আইনগত নহে। আইনগত অধিকারের সহিত বহৃত্ববাদীরা 
নীতিশান্ত্রকে এক করিয়! ফেলিয়াছেন। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। | 
_ তৃতীয়ত, বহুত্ববাদী হইয়াও ল্যাস্কি দেখাইয়াছেনঃ বহুত্ববারীদের একটি 
প্রধান ক্রট হইল, তাহারা রাষ্ট্রকে শ্রেণীনম্বদ্ধের প্রকাশরূপে দেখেন না। . 

উপযংহ্থার_-মূল কথা হইল সমাজজীবত্ুন বিভিন্ন সংঘের স্বতন্ত্র গুরুত্ব 
নির্ধারণে বহ্তরবাধ যথেষ্ট কার্ধকরী প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, কিন্তু রাষ্ট্রের 


শি রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


'অবিভাজ্য ও চরম সার্বভৌমিকতার ধারণাকে ভ্রান্ত প্রমীণ করিতে পারে 
নাই। অতএব লেস্লী লিপসনকে অন্থনরণ করিয়! বল যায় যে, আধুনিক 
সার্বভৌমিকতার ধারণ] একত্ববাদ ও বনুত্ববাদের মধ্যবর্তী একস্থানে অবস্থিত । 
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অষ্টিন ও একত্ববাঁদী চিন্তাধারার অন্যান্য লেখকগণ বলিয়াছেন, রাষ্ট্র 
চরম সাবভৌম ক্ষমতার অধিকারী । রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা কোনরূপ বাধাকে 
স্বীকার করে না_ ইহ] যাহ! ইচ্ছা করিতে পারে । কিন্তু রাষ্ট্রের এই চরম 
কর্তৃত্বের ধারণ।র বিরুদ্ধে ্রতিহাসিক লেখকগণ, বহুত্ববাদিগণ ও আস্তর্জাতি- 
কতাবাদের সমর্থকগণ তীব্র সমালোচন। করিয়াছেন । তাহাদের মতে রাষ্ট্রের 
ক্ষমত' রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ও বাহিরে, উভয় ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ । 


প্রথমত, দীর্ঘদিনের প্রচলিত রীতি-নীতি অমানা করিবার সাহস রাষ্ট্রের 
হয় না । স্বৈরাচারী শাসকেরাও ইহ! মানিয়! চলে । দ্বিতীয়ত, জনসাধারণের 
স্যায্য অধিকার কোন সার্বভৌমের পক্ষেই অমান্য করা সম্ভব নয়। ইংল্যাণ্ডের 
পালণমেণ্ট সার্বভৌম বলিয়া! কি সকল নাগরিকের ভোটের অধিকার কাড়িয়া 
লইতে পারে? তৃতীয়ত, সার্বভৌম শক্তি ক্ষমত! প্রয়োগের সময় নিজের 
ক্ষমতার সীমার দিকে লক্ষ্য রাখিয়। তাহ] প্রয়োগ করে। স্বৈরাচারের মাত্র! 
ছাড়াইয়া গেলে জনসাধারণ তাহ সহ করিবে না। চতুর্থত, বহুত্ববাদীর! 
দ্েখাইয়াছেন, সমাজে যে নানাপ্রকার সংঘ গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাদের কার্ষে 
রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করিতে পারে ন1। সার্বভৌম ক্ষমত। সর্বদাই পরিবেশ, সামাজিক 
মানের শিক্ষা ও তাহাদের সাধারণ জ্ঞান দ্বারা সীমিত। তাই বনি 
বলিয়াছেন “চরম স্বাধীনত! বলিয়। কোন ধারণ! রাষ্ট্রবিজ্ঞানে নাই এবং রাষ্ট্রও 
সর্বাতসক ক্ষমতার অধিকার নহে । কারণ রাস্ত্রীয় ক্ষমতা আভ্যন্তরীণভাবে 
ব্যক্তির অধিকার ও বাহ্যিকভাবে অন্যান্ঠ রাষ্ট্রের অধিকার দ্বার! সীমাবদ্ধ 1” 

তাহ ভিন্ন সংবিধানও রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে অনেকখানি সংকুচিত করে। 
বর্তমান রাষ্ট্রে মীলিক আইন ও সাধারণ আইন, এই ছুই প্রকার আইনের 
অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। এই মৌলিক আইনগুলি সংবিধানে 
বিধিবদ্ধ থাকে । সাধারণ আইনৈর গ্যায় ইচ্ছা করিলেই ইছাদের পরিবর্তন 
পাধন কর! যায় না। সংবিধানে বিধিবদ্ধ আইনগুলিকেই বল! হয় সাংবিধানিক 
আইন। বাষ্্রকে সকল সময় এই সাংবিধানিক আইন মানিয়! চলিতে হয়। 


সার্বভৌমিকতী। পণ 


আত্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ক্ষমতা আত্তর্জাতিক আইন, বিভিন্ন 
আন্তর্জাতিক সংঘ ( যথা, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ, আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ, 
প্রভৃতি ) ও বিশ্বজনমতের দ্বারা বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত । একটি রাষ্ট্র শক্তিশালী 
হইলেও এবং পার্খবর্তী হুর্বল রাষ্ট্রের উপর যথেষ্ট লোভ থাকিলেও সে ইচ্ছামত. 
তাহাকে আক্রমণ করিতে পারে না । আক্রমণের পূর্বে তাহাকে ঘশ বার 
ভাবিতে হয়। কারণ আক্রমণ করিলেই তাহাকে বিশ্বজনমতের সম্গুখীন 
হইতে হইবে ও সন্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিন্দাভাজন হইতে হইবে । আপাতঃ- 
দৃষ্টিতে এই নিন্দাভাজন হওয়ায় তাহার কোন ক্ষতি হয়তো হয় না। কিন্ত 
বাস্তবপক্ষে তাহার ক্ষতি অপরিসীম । কারণ বর্তমানে কোন রাষ্ট্রই অন্তান্য 
রাষ্ট্রের সহায়ত ছাড়! উদ্নয়নে সক্ষম নহে এমনকি তাহার পক্ষে অস্তিত্ব 
রক্ষা করাই কষ্টকর সুতরাং আন্তজাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিরংকুশ অধিকার, 
কোন মতেই মানিয়! লওয়া চলে না, কেননা তাহ! হইলে যুদ্ধ-বিগ্রহথ ও 
পরিণীমে বিশ্ব ধবংস হইবে। 

আপাতদৃষ্টিতে বাষ্ট্রশক্তির নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে উপরের আলোচন! বুক্তিগ্রা্ত 
মনে হইলেও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি নিতুলি তব হিসাবে ইহাকে গ্রহণ করা 
যায় না। বহুত্ববাদের আলোচনা প্রসঙ্গে দেখা গিয়াছে, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে 
শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রের একক চরম ক্ষমতা স্বীকার করিতে হুইবে। বিভিন্ন 
প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিবাদ. বাধিলে রাষ্ট্রকেই তাহার মধ্যস্থতা করিতে হয়। 
প্রথা, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি রাষ্ট্র ইচ্ছা করিয়া! মানে । রাষ্ট্র প্রয়োজন বোধ 
করিলে ইহার বিরোধিতা করিতে পারে, এবং ইতিহাসে তাহার দৃষ্টাত্তের 
অভাব নাই। সুতরাং রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে রাষ্ট্রের ক্ষমত। সীমাবদ্ধ নয়। তবে 
রাষ্ট্রের কর্তব্য অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও জনগণের স্বাধীনত! রক্ষার ব্যবস্থা কর! 
এবং প্রথাগত বিধান প্রভৃতিকে মানিয়! চল! । ্‌ 

আন্তজণতিক ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রের ক্ষমতা আজ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত হয় নাই। 
আস্তর্জাতিক আইন মানা বাধ্যতামূলক নহে। অন্যায়কারী রাষ্ট্রকে শান্তি 
দিবার মত ক্ষমত! আজ পর্যন্ত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের হয় নাই। চীন জোর 
করিয়!। ভারতের ভূমি দখল করিয়৷ বসিয়া আছে। ইহা নিবারণ কর! যায়, 
নাই। 

সুতরাং রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ও বাহিরে রাষ্ট্রের ক্ষমত। যতটুকু নিয়ন্ত্রিত মনে, 
হয় তাহ রাষ্ট্র স্বেচ্ছায় করে, তবগত ভাবে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণমুক্ত। 


আইন 


1,৫৯৬ 
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'স্ভুমিকা-রাষ্ট্রবিজ্ঞানে রাষ্ট্রের বিধি বা আইন লইয়াই 'মালোচনা কর৷ 
হয়। অবশ্য রসায়নশান্ত্র, পদার্থবি্যা প্রভৃতিতে কার্ধকারণের সম্বন্ধ নির্ণয় এবং 
মানুষের আচার-ব্যবহাঁরের বিধিনিষেধকে আমরা আইন বলিয়। থাকি । কিন্তু 
রাষ্্রবিজানে 'আইনের নর্থ অন্তরূপ । 

' বিবৃতি--অষ্টিনের মতে, আইন হইল নিম্নতনের প্রতি উধ্বতন রাষ্ট্র- 
কর্তৃপক্ষের আদেশ । আইন একটি নিদিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রচিত হয় এবং 
সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উপর ইহ! প্রয়েেগ করিবার জন্ত সার্বভৌম শক্তি 
অপরিহার্য। এই সংজ্ঞর সমালোচন! করিয়া স্যার হেনরী মেইন 
বলিয়াছেন, 'আইন কেবলমাত্র সার্বভৌমের আদেশ নহে । প্রত্যেক দেশেই 
নানারপ প্রচলিত প্রথ!ঃ লোকাচাঁর, বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত প্রভৃতি আইন 
রূপে পরিগণিত হুয়। কিন্ত এই প্রসংগে মনে বাখিতে হইবে যে, কোন 
প্রথা বা লোকাচার বতক্ষণ না রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত ও প্রযুক্ত হয় ততক্ষণ 
ইহা আইনে পরিণত হয় না। বিচাবালয়ের সিদ্ধান্তের পশ্চাতেও রাষ্ট্রের 
অন্থমোদন বহিয়াছে। স্থতরাং, সার্বভৌমিকতা কর্তৃক প্রণীত বা 
অন্থমোদিত এবং প্রযুক্ত বিধিনিয়মই আইন । 

উদ্ভে। উইলসন 'মাইনের সংজ্ঞ। নিদেশ করিতে গিয়। বলিয়াছেন, "আইন 
হইল মানুষের প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবহার ও চিন্তার সেই অংশ যাহ! রাষ্ট্র কর্তৃক 
গৃহীত বিধিতে পরিণত হইয়াছে এবং যাহার পশ্চাতে সার্বভৌমিকতার সুস্পষ্ট 
সমর্থন রহিয়াছে |, হল্যাণ্ডের শংজ্ঞাটি আরও স্পষ্ট । তিনি বলিয়াছেন, 
“মানুষের বাহিক আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী ও সার্বভৌম রাষ্ট্রনৈতিক কর্তৃত্ব ছারা 
প্রযুক্ত সাধারণ নিয়মই আইন |” 


আইন ৭৯ 


মান্ষের জীবন নিয়ন্ত্রণের জন্ত গ্রয়োজনীয় বলিয়৷ জনসাধারণের সমর্থন 
রহিয়াছে আইনের পশ্চাতে । আইন মান্ত করিলে ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনের 
স্বার্থ রক্ষিত হইবে, এই বিশ্বাসেই মানুষ আইন মানিয়া চলে । যে আইন 
'্পষ্টতং জনসাধারণের কল্যাণের পরিপন্থী তাহা কেহ মানিতে চায় না, এবং 
জনমতের চাপে শেষ পর্যন্ত ইহা পরিত্যক্ত হয়। জনসাধারণ যদ্দি মনে করে 
আইন তাহাদের কল্যাণের জন্য হইয়াছে, ইহাঁর দ্বারা তাহাদের শ্বার্ধীনত! 
রক্ষিত হইবে, তবে তাহারা হ্বেচ্ছায় আইন মানিবে। এখন প্রশ্ন উঠিতে 
পাঁরে, আইন যদি জনসাধারণের সমর্থনপুষ্টই হয়, তবে ইহ1 প্রয়োগের জন্ত 
শারীরিক শক্তির সাহাধ্য প্রয়োজন হয় কেন? পুলিশ, আদালত + জেলখানা 
রাখিবার দরকার কি? ইহার কারণ, সমাজের অধিকাংশ মান্য নীতিবৌধ 
'ও কর্তব্যের দ্বার পরিচালিত হইলেও কিছু সংখ্যক দুষ্বুদ্ধি ও স্বার্থপর 
লোক অন্ঠায়ভাবে আইন অমান্য করিতে পারে । ইহাদের নিয়ন্ণ করিবার 
জন্তই আইনের পশ্চাতে বলপ্রয়োগের অবস্থিতি প্রয়োজন । 


সমাজের সাধারণ ইচ্ছার প্রতিফলন আইনের মধ্যে দেখা যায়। জন- 
সাধাব্রণের আাশা আকাঙ্ধী যে আইনের সাহায্যে পূরণ করা সম্ভব, সেই 
আইনের পশ্চাতেই জনসাধারণের অঙ্গমোদন থাকিবে । 


0. 44 ৮1251 5৩5 03৩ 028৩1601 (০55 ০01 18৮ 2 
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(081, 1950, 58) 

10195751008 150580৩ [9৬5 পিতা (5) 15 06 28002৩) (5) 
075] 19৬8১ (388) 5০688 1559 890 ($৬) 791127005 1985. ১১৬ 
505687915 218550900109, ণ 

মানুষের বাহিক আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্ রাষ্ট্র বে সব নিয়ম-কাহন তৈরী, 
করে অথবা! রীতি-নীতি প্রয়োগ করে সেগুলিকে আইন বা প্রকৃত আইন 
(70081559 1957) বল] হয়। আইন সম্পর্কে এই ধারণ! হ্বীকার করিলে 
প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক আইন (28875] 1%দ বা 12 ০£ 19699), 
নৈতিক আইন (19৪ 07 810781165 বা 70075] 19দ্) অথবা ধর্ায় 
আইন (75118909 12 ) প্রভৃতিকে আইন ব্লুপে মানা যায় না । 


, (ক) প্রাকৃতিক ব৷ দ্বাভাবিক আইন (12/721. [4৮৪)--অনেক! 


৮০ রাষ্রবিজান পশ্থিত্ 


লেখকের মতে রাষ্ট্র-জশ্ষেরপ্পূর্বে মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশে বাস করিত ।, 
প্রাকৃতিক রাজ্যের নিয়মানুবতিতা, সামঞ্জন্ত প্রভৃতি স্বাভাবিক বিধিকে মান্য. 
আইন বলিয়া গ্রহণ করিত। এইসব আইন স্বাভাবিকভাবে প্রকৃতি হইতে - 
উদ্ভূত বলিয়। ইহা! রাষ্ট্রকর্তৃত্বের উধর্বতন। কিন্তু এই স্বাভাবিক আইনের. 
ধারণাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান শ্বীকার করে না। কারণ, ষেআইন বলবৎ করিবার 
পশ্চাতে কোন সার্বভৌম শক্তি নাই, তাহ! আইন পদবাচ্য হইতে পারে, 
না। তবে স্বাভাবিক আইনের ধারণার অন্ততূক্তি বিধিনিয়মগুলি রাষ্ট্রের 
বিধি কর্তৃক অনুমোদিত ও প্রধুক্ত হইলে তবে আমর! তাঁহাকে আইন বলিতে 
পারি। 

(খে) নৈতিক আইন (197৪ ০ 1102৪11৮5) মানুষের ন্যায় বোধ. 
ধর্মীয় ধারণ! প্রভাতিকে অবলম্বন করিয়া অনেকগুলি বীতি-নীতি গড়িয়া 
উঠিক্বাছে। ব্যবহারিক জীবনে মানুষ এগুলি মানিয়! চলে । যেমন, অপরের 
অনিষ্ট কর! উচিত নহে, সত্য কথ] বলিবে, বয়োজ্যেষ্টকে সম্মান করিবে, 
ইত্যাদ্দি। ইহার মধ্যে কতকগুলিকে রা আইনরপে স্বীকার করিয়া তাহা 
প্রয়োগের দায়িত্ব গ্রহণ করে। আর কতকগুলি লোকে সাধারণভারে, 
মানে, কিন্ত রাষ্ট্র তাহ! প্রয়োগের দাস্সিত্ব গ্রহণ করে না। কেহ যদি ইহা 
ভঙ্গ করে তবে লোকনিন্দ। হইতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রের হাতে কোন শাস্তি 
পাইতে হইবে না। এইরূপ নিয়ম নৈতিক বিধি--আইন নহছে। যেমন, 
অপরের অনিষ্ট চিন্তা কর। অন্তায়-ইহা নৈতিক আইন। কিন্ত ইহ! 
আইন নহে--*টিস্তা করিলে" রাষ্ট্র তাহাকে শাস্তি দিতে পারে না। স্থতরাং 
যে সব বিধি প্রয়োগের দাখিত্ব রাষ্ট্রের হাতে নাই অথচ যাহা! পালনীয়, 
বলিয়া মনে হয় তাহা নৈতিক আইন--আইন নহে। ধর্সীয় আইনও, 


এই প্রকার । ৃ 
(গ) আন্তর্জাতিক আইন (176927901008] [.৪৬) [৪৮নং প্রশ্নের উত্তর. 


দেখ ] 

উপরোক্ত শ্রেণীবিভাগ ছাড়াও রাষ্ট্রে আরও নানাপ্রকার আইন আছে-- 
যেমন, রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র বা সংবিধান ও এই সংক্রান্ত আইনকাহ্ন, 
অর্থাৎ সাংবিধানিক আইন (5002866061008] 7৪), সরকারী কর্ম- 
চারীদের সম্পর্কে আইন অর্থাৎ শাসনসংক্রান্ত আইন, (405010196:86359 
৬), খুন, ডাকাতি প্রভাতি সম্পর্কে ফৌজদারী আইন ( 07110011581] 18 )). 


আইন ৮১ 


বীতি-নীতি, প্রথা-আচার হইতে উদ্ভুত সাধারণ আইন (00000005) 12৬, 
প্রভৃতি। 

03. 45. 2590506109৩ 5007059 9£ 1.9. (01. 1989, 25) 

ভুমিক1-_-মান্চষেব বাহক জীবন নিষন্ত্রণেগ ভম্য যেসব বিধিনিয়ম ব্রা 
কর্তৃক অন্ঘমোদিত ও প্রযুক্ত হয় তাহাঁহ আহন। এহ আহন £কবলমাত্র 
রাষ্ী কর্তৃক সু হয ন।হ্‌, নানাবিধ সাম্।দ্িক শক্ষি আইন গঠনে কাধকরী 
হহয়াছে। 

বিবৃতি_ সাধাবণন নিষ্নলিখিও ছয়টি আইনের উপ বলিষ। স্বীকৃত 
হয়-_ 

(১) প্রথা (098৮০20)-প্রতোক দেশেই গ্রচলিঠ 'আইনগুলিপ মধ্যে 
কতকগুলি প্রথাগত বিধিনিষেধ দেখা মাষ। অমাজবদ্ধ মানুষ প্রযে। জনের 
তাগিদে যে সব লাচখণ কবিতে থাকে, তাহাই ক্রমে প্রথা শরিণত হয়। 
রাষ্ট্র-উদ্ববের পর সমান গখবন নিষন্ধণেব জন্য সাঁধাবণ5 এহগুপি ব্াষ্্ী কর্তৃক 
ত্ীকত হইয়া আইনেব মর্মদা লাদ কবে। 

বাধবন্থ ও অনক সমচুয এদশেব প্রচলিত প্রথাগত বিধানকে যুগোপযোগী 
*কবিষা আইনস্গত বপ দিয়া থাঁকে। "সহীতের বহু প্রথ। বর্তমানে 
অনেক রাষ্ঁে মাইননংগত পপ পাহযাছে । শবরিতে হিন্দু সহিতার 011 
0০০৩) নাম এহ সম্পর্কে উল্লেখ কখ। ন।ভতে পাখে। 

(২) ধর্ম (18197 ধমীয় অনুশামনসমূহ প্রাচীনকালে সমাঙ্গ জীবনে 
শৃুখল। ও নিষমাবাঁতত। আনয়নে বিশেষভাথে সহাঘতা কবিযাঁে। বাষ্- 
পবি্চলিনাষ এহপব শিশিনিষেধ অহাযধক ধিবে5নায় রাষ্ট্র অনেক ধর্মষয নিয়মকে 
আহনবপে স্বীকার ফারয়াছে। হিন্ব ও মুসলমান সমাজেব আহনের প্রধান 
উৎসহ হহতেছে ধর্মাচরণ | 

(৩) বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত (4010715119.)-- বিঢারকর। কেব্ল 
আইনের প্রয়োগ কধেন না, মামলা-মোকদ্ধমার বিচাব করিতে গিয়। প্রয়োজন 
মত আইনের ব্যাখাও বিশ্লেষণ করেন । আইনের অর্থ স্পষ্ট লা হইলে 
বিচারকের! যে আইনের যেরূপ ব্যাখ্যা করেন তাহ! সঠিক বপিয়া বিবেচিত 
হয় এবং অন্ঠান্ত খিচারকগণ নজীর (0:০০59116) রূপে ইহা গ্রহণ করেন। 
এইভাবে বিচারাঁলয়ের সিদ্ধান্ত হইতে নৃতন আইনের স্ুষ্টি হয়। 

(৪) স্যারবিচার (৫5365)--অনেক সময় আইনের অসম্পূর্ণতা ও 

বাষট্রবিজান--৬ 


৮২ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


সংক্ষিগুতার জন্ত বিচারকার্ষে বিচারককে নিজেদের হ্যায় ও বিবেকবুদ্ধি 
অনুযায়ী কাজ কক্রিতে হয়। প্রচলিত আইনের আওতায় ইহার মীমাংসা না 
হইলে বিচারক ন্যায়, সুবিচার, বিবেকখুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়] সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করেন । এই সিদ্ধান্ত পরে আইনের ন্যায় মর্ধাদ| লাভ করে। 

(৫) বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা (3০1601950 0150851078)--আহনশাস্ে 
জ্পগ্ডিত ব্যক্তিগণের ব্যাণা), বিশ্লেষণ, 'আলোচন। প্রভৃতি বিচারকগণ শ্রদ্ধার 
সহিত আহপের শ্সায় গ্রহণ করেন এব বিারকার্ষে প্রয়োগ করেন। প্রাচীন 
হিদু আহইনব্দ্‌ মতপ আলো তন। এখন & আইনের নাষ সমধ। ল।ভ করে । 

(+) আইনপ্রণয়ন (10515181101) )- বর্তমানকালে আইন গ্রণয়নই 

আইনের সর্শ্রধান উত্স । নির্ধারিত পদ্ধতিতে ক পরিচালনার জন্য 


পায়ো জন্ম আহুন দাহন্সভার গা এ 


দা 
গে 


শত 
সত [নি 


€ক!ঃ 


ন 


ৃ 

ও. 46. 70150028150 0)6555া8 8৮০ জাতে স16৮5]85, 

(001, 11042 08১ 42500১ 62) 

ভুমক।-- বাধদিভাবের অহি5 শাহিনচক গভাক অম্পক খাহ্জাছে। 
বাড €০। আঙনেন মংধ)মে জক্াশ পায়, আন এস,জেথ নৈতিক বিশ্বাস 
শৈডিক থ্রি (101601৮1015 ঝা টিমে 158) মব্যে সগ গ্রহণ কছে। লত্বাহ 
আহন ও নোঁতক 1খবিগ মধো আড খান সম্পর্ক সখিয়াছে। 

বিবু। ৩-ছুদে প্রণালভ ধের শোঠক বাধা শাহাভই ক।লঞমে স্পষ্ট 
আহনেন একস ধারণ কগিয়ছে। অ.হনের গশ্চাতে জনগণের নৈতিক 
স্মখন থাক প্রমান এমনত।বে আহন গ্রথরন করা উাচত খাহ্যতে 
মাজুষের নৈতিক ভশপনের চৎকযসাধন আপ ভখ। উদাহরণস্বরূপ বল 
প্রয়োজন, নছানান ও অপ্পৃশ্তাতা শিখার বের বির্ধান্ধে নোতিক ধারণা যথেষ্ট দৃঢ় 
না হহলে কেখণসংত্র আহন করিরা হহী দেশ হহতে দূর কথা বাইবে না। 
আধার, অভীদাহ নিবারণ বা ব্ধিব। শিবাহ প্রথর্ভনের আইন ভারতবাসীর 
নোতিক জীবনকে উন্নত কণার উদেশ্ লইফাহ ব্চিত হহয়াছে। 

সমাতলো৮নাএহরূপ ঘনিষ্ট সন্বন্ধ থাক) সন্বেও আইন ও নৈতিক বিধি 
এক নয়। ইহাদের মধ্যে অনেক পাথক্য রহিয়াছে! 

প্রথমত, খিষয়বস্তর দিক হইতে নৈতিক বিধি মাগুতের সমগ্র জীবন, অর্থাৎ 
বাহ্যিক আচরণ ও মানসিক "চস্ত। সব কিছুই পিয়ন্ত্রণ কৰিতে চায় 1 কিন্তু 
আহন কেধলমাত্র মাহষের বাঁছিক আচরণের সহিতই সংশ্লিষ্ট । 


আইন ৮৩ 


দ্বিতীয়ত, আইনের পশ্চাতে আছে রাষ্্রীয় কর্তত্বের সমর্থন । কেহ আইন 
ভংগ করিলে রা তাহাকে শাস্তি দিতে পারে। কিন্তু নৈতিক বিধি ভংগ 
করিলে এইরূপ শান্তি দিবার কেহ নাই । ভবে ইহাজে লোকনিনা হয় । 
লোঁকনিন্নীর এই ভয়েই সকলে নৈতিক বিধিনিষেধ মানিয়া চলে । 

তৃতীয়ত, আইন মান! বাধ্যতামূলক, কিন্ধ নৈঠিক বিধি মাঁন। অনেকটা 
ব্যক্তির ইচ্ছাধীন । 

চতুর্থ, আইন নিদিইট, কিন্ত নৈতিক বিধি অনিষ্ট । সার্বভৌম কর্ডপক্ষের 
দ্বার! প্রণীত অথবা নিদিষ্ট রূপে আনামোধিত ভ্মার ফাল মআাভনের মধো সই 
দেখা ঘায়। অপরপক্ষে নোত্রিক দিধি সাধারণত নিত আকারে সংকলিত 
করা হয় না বলিয়া! ইহার কন নিট কপ নাত। 

পঞ্চনন্, শিতনব বিধান সকলের সম্পর্দেই একা জিষ্ক নেতিট বিখি 


শর সাল শি পা, শু কি ঙ টি. আর শত নি কা চট সন ৯. শট ঙ চু ৮ সস $ স১০ ৮ লাক লা ল্ঠগ 0 $ প্রজা 
বিভিন্ন শা «খুন নিকট নিতিন্ন গকর ভাতা ক নি । 3118 দনশ্না কি | সি 
এ ৩৬২ "০ তি, প্ রি লং বরন ০৫ ৭ পনি ০ 4 
রক্ষা করিয়া লিতেহয়। দিখ্ব মখণান একজনের নিকট ইনতিক বাসি, 


ভতগ শত ছি ফা ত5লতে। 


যত টা ভিড, ৩:05 $ 3351 এধুভাঁ। এ ৮ % (02১ স্মরন রা, 
2 আও চা জা ॥ 2 "এ এ সর্শ ২০1 1 ৬ বট সঙ [শী ধন! শত, 


শান্দের দিক হইতে শিন্দশীয়। কিছু যতকণ পথন্ত এই খুলি কোন বিধিসন্মত্ত 
আহনকে ভংগ ন। করিতেছে ততক্ষণ ।হনের সাহহ হার কান সম্পর্ক 
নাই এখং ইহার জনা কাহাকেও্ড ত্র দপ্য়। বায়ু না । 

উপসংহার এই মণ গ বকা নিতেন করিলেও মনে খারতে হইছে। 


'জাহন ও নৈতিক বিধির মনো অম্পক খুব দণিভ । শাহীন শিক 
উঠিত্যনোধেগ উপর হতিছিত নয তাহ! অমনণ মনিতে এহিবে শা । নার 
নৈঠিক বিধিস পশ্চ।তে বাষ্টরকঠদ্দের সমথন শা থাকিলে কালক্রমে তাহ! 
(লাপপাহবে। 
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ভু।ঙ্কা -আইনের বিধান কথাটির অর্থ হইতেছে আংহনের চোখে 
সকলেই সমান। গণতান্ত্রিক অধিকারের দিক হইতে এই ধারণ। বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ । ইংল্যাণ্ডের শাসন ব্যবস্থায় ইহ! একটি প্রধান অংশ গ্রহণ করিক়। 
আছে। আইনের বিধান' শব্দটি ভাইপি $ [3০95 ) বিশেষভাবে প্রচলিত 
করেন। তীহার মতে ইংল্যান্ডের মমাজের,ভিত্তিমূল হইল অধিকার, কোন 


৮৪ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


পাঁশব শক্তি নয়। দেশের প্রচলিত আইনের দ্বারাই জনগণ শাসিত হয়। 
রাজশক্তির ক্ষমতা! আইনের দ্বারা সীমাবন্ধ--অর্থাৎ নাগরিকদের স্বাধীনতা 
শ্ৈরাচারী শাসনযন্ত্রের দমননী' তর দ্বার! ব্যাহত হইতে পারে না। 


বিবৃনি--ম্যাকাইভারের ভাষায়, “আইনের বিধান মতে, আমার পক্ষে 
যাহ! 'আাইন, স্তায়সংগত অধিকার ও কর্তব্য, অন্য সকল নাগরিকের পক্ষেও 
ঠিক তাহ। সমভাবে প্রযোজ্য । কেহ কোন জুবিধাবলে কিংব। আইনবিরুদ্ধ 
কারণে কোন দায়িত্ব হহতে অব্যা২টিপাভ অথব। অধিকার হইতে বঞ্চিত 
হইতে পারিখে ন' |” সুতরাং» আহনের খিধান বলিতে বুঝায় প্রথমত, 
আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান । দ্বিতীয়ত, জন্ম, ধর্ম, সম্পদ প্রভৃতি দিক 
হইতে উচ্চ কোন ব্যক্তি অপরব্যন্তি অপেক্ষা অধিক সুশিধা পাইবে না। 
তৃতীয়ত, সরকারের অংগীভূত বাক্তি অর্থাৎ মন্ত্রী, কর্মচারী ইত্যাদি 
সকলকেই আইন অগ্ঘায়ী তাহাদের কার্য পালন করিতে হইবে। তাহাদের 
কার্যাবলী আইনের উধ্বে নয়। চত্ুর্থত, আইনের নিদিষ্ট কেন বিধান 
ভংগ না করিলে কাহাকেও শান্তি দেওয়। চলিবে না। পঞ্চমত, সাধারণ 
আইন ভিন্ন অপর কোন স্বৈরাচারী নিয়মের দ্বারা দেশ শাসন কিংবা 
নাগরিকদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করা চলিবে না। 


সমালোচন1-অবশ্ঠ স্ক্মভাবে দেখিতে গেলে এইরূপ আইনের বিধান 
ইংলশগু বাঅন্ক কোন গণভান্জ্রিক দেশেহ নাই । কারণ, বিভিন্ন প্রকাবে 
কর্মচারী, বিচারপতি, সৈন্যঘল এখং বিশেষ করিয়া রাষ্ট্রপ্রধানকে লাধংরণ 
অইনের ওত! হইতে মুক্তিদেওয়। হহয়াছে। তিন্নরূপ পদ্ধতিতে ইহাদের 
বিচার হইয়। থাকে । তথাপি আহনের দিক হহন্ে সাধারণ নাগৰিকগণ 
সমান এবং তাহাদের অধিকার আইন দ্বারা রক্ষিত, এইরূপ ধারণ! গণতন্ত্রের 
ভিত্তিম্বরূপ বলিয় গণা করা হয়। 

ডাইমি যখন ইংল্যাণ্ডে "আইনের অনুশসন' শবটি প্রচলিত করিয়াছিলেন 
তখন তিনি তৎকালীন বাক্তি স্বাতন্াবাদের দুষ্টিকোণ হইতেই ইহা করিয়া- 
ছিলেন । তাহার মতে শাসন বিভাগের কেন স্বৈরী বা শ্ববিবেচনা হত 
ক্ষমতা নাই । কিন্তু ১৮৮৫ সালে যখন ভাইসি তাহার মতবাদ প্রচার করেন 
তখনও ইংলাণ্ডের শাসন বিভাগ এই দ্বৈরী ক্ষমত! ভোগ করিত । এবং 
বর্তম/নকাঁলে সকল রাষ্ট্রের এই*ক্ষমত| রহিয়াছে । 


অইন পৈ৫ 
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ভুমিকা__রুশে। তাঁহার সামাজিক চক্তি মতবাদ ব্যাখা|। করিতে গিয়! 
বলিয়াছেন, রাষ্ট্র “সাধারণের ইচ্ছার, (85 আ]]) ছারা পরিচালিত । 
সকলের প্রকৃত ইচ্ছ।র সমম্বই এই সাধারণ ইচ্ড! | "্গ ইনেণ বাখাতেও 
ভিনি এই তত্বের প্রয়োগ করিয়াছেন । অর্থাৎ ভছ'র মতে "মাইন 
সাধারণের ইচ্ছার প্রকাশ। 

বিবাতি--আইনের একমাত্র উত্ম হইতেছে সাধারণের ইচ্ছা । বাইর তথ 
নাগরিকদের ডাখন শিয়ন্্ণের জন্য দে-স্ধ বিধিশিয়ম প্রস্তুত হইতেছে তাহু। 
সকল নাগরিকের ইক্ষাওর নিদেশ ৮০ হহতেছে । অন্ত কোনন্ধপ ভাবে 
আইন প্রণীত হহতে পারে ন।। লাাঙ্গির ভাষায় বল। চলে, এইরূপ ক্ষেত্রে 
রাষ্ট্র চিরন্তন গণভোটের দ্বার! গিট সিভাই। হইতেছে। 

অম।লোচনা -রুশোর নাইন আম্পাকত ধারণা বর্তমন মুগে অচল । 

তঃ তাহার সমগ্র সংমািক চুক্তি মতাঁদই প্র'চীনকালের ক্ষু্র নগরবাস্ের 
পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত । মকল নাগাঁরকেব ইচ্ছা জানিয়া সেই অন্সারে আইন 
প্রণয়ন করা তখনকার দিনে সম্ভব হইলেও বর্তমানের বৃহৎ রাষ্ট্রে ইহা! কল্পন। 
করাও য় না। সাধারণের ইচ্ছা বঙন।নে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে 
প্রকাশিত হয়। গণতান্ত্রিক বাষ্টে কার্যত আবার সংখণগরিষ্ঠ দলের 
ইচ্ছান্ুসারেই আইন রচিত হইয়। থাকে । স্থতরাঃ, আইন আসলে দেশের 
'আইন,১ভার সংখ্যাণগিষ্ঠ দলের ইচ্ছান্ঠঘায়ী হইয়া থাকে । ইহা ছাড়া, 
“সাধারণের ইচ্ছা মতবাদের একটি ধিপজ্জনক দিকও আছে। আইন ঘ্দি 
সাধারণের হচ্ছার প্রতিফলন হয়, তাহ! হইলে কোন আইনের খিরুদ্ধেই 
নঃগরিকদের প্রতিবাদ করার অপিকার নাই, কারণ ইহা। তাহ।র ইচ্ছনুস|রেই 
হইয়াছে। কিন্তু কার্যত দেখ! যায়, শ্রেণীশাসনের ফলে শাসনক্ষমতার অধিষ্ঠিত 
শ্রেণী অন্ত শ্রেণীর স্বাথেপ খিরোধাশ আইন প্রণয়ন করে এবং অন্যদের ইহাৰ 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হয়। 

উপনলংহার--ন্তরাং, আইন বলিতে সাধারণের ইচ্ছা বুঝায় ন1। তবে 
আইনসভায় সংখ্যগরিষ্টের ঘ্বার। আইন রচিত ঞ্ছইলেও দেশের জনমতের দিকে 
সর্বদাই লক্ষ্য রাখা হয়। কোন আইন জনমহ্তবিরুদ্ধ হইলে ইছা! কার্ধকরী : 
করা অসম্ভব হুইয়। পড়ে । 


৮৬ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 
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ভুমকা- ব্যক্তিগত জীবনে প্রত্যেক মানুষের যেমন অপরের সংস্পর্শে 
আনিস্তে হয় প্রতোক রাষ্ট্রকে ও সেইবূপ অন্ত রাষ্ট্রের সংস্পর্শে আসিতে হয়। 
এক রাষ্ট্রের সহিত অপর পাষ্টের রাঘটনতিক, অর্থনৈতিক. বাণিজ্যিক প্রতাতি 
বিভিন্ন জম্পর্ক নির্থয়ের জ্ম কতকগুলি বিখিনিঘম গড়িয়। উঠে, ইহাই 
আন্তর্জাতিক আইন । 

বিবৃভি আজঙ্ীতিক প্রথ!, আক্মদ্রণতিক বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত, 
আন্জজণতিক সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব, আন্তর্জাতিক পরামর্শ সভার সিদ্ধান্, 
খ্যাতনাম। আইনবিদগণের আলে।চনা, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধো সম্প।দিত চুক্তি 
প্রভৃতি দ্বারা আন্তজাতিক আহন গঠিত। শান্কির সময়ে কিংবা ঘুদ্ধাবস্থাক 
অথব! নিরপেক্ষতা নীতি অবলম্বনে এইসব নীতির দ্বারা এক রাষ্ট্রের সহিত 
অপর রাষ্ট্রে রা নিত হইয়া থাকে । রাষ্ট্রীয় আইনের ন্যায় কোন একটি 
নিদিষ্ট সার্নভৌম মানবিক কর্তৃপক্ষ ইহ! রচনা করে ন! কিংবা অগ্রমোদন করে 
না । কেন আইন ভংগ করিলে তাঁহাকে শাস্তি দিবার মতও কোন সাবভৌম 
প্রতিষ্টান নাই । দীর্ঘকালের প্রথা, ন্যায় ও সত্যের ধারণ এবং বিশ্ব-জনমতের 
উপর ভিত্তি করিয্বা আন্তজাতিক আ'হন চলিয়! আসিতেছে । 

লম[ঙ্গোচন1--আন্তর্জাতিক আইন বলবৎ করিবার জন্য সার্বভৌম 
গ্রতিষ্ঠঠন নাই, এই যুক্তিতে অষ্টিন প্রভাতি আইনবিদ্গণ আন্তর্জাতিক আইনকে 
আইন বলিয়া স্বীকার করেন নাই। বিভিন্ন রাষ্ট্র তাহাদের স্বার্থ অন্গযায়ী 
এই আইন মানির। চলে। নিজেদের স্বার্থে আঘাত লাগিলেই ইহা ভংগ 
করিতে এতটুকু ইতস্ততঃ বোধ করে না। আইন-ভংগকারীকে শাস্তি দিবার 
কোন ব্যবস্থা নাই। একমাঁঞ জনমতের উপর ভরসা । এই কারণে 
আত্তর্জাতিক আইনকে নৈতিক বিধি বল। যায়, কিন্তু আইন বল চলে ন!। 

হল, ওপেনহাইম্‌, ব্রায়ালি প্রভৃতি বিখ্যাত আস্তর্জাতিক আইনবিদ্গণ 
উপরোক্ত মতের তীব্র সমালোচন্/! করিয়। বলিয়াছেন, আন্তর্জাতিক “আহিল 
অন্যান্য আইনের ন্যায়ই আইন। প্রথমত, আইনের অস্তিত্ব সার্বভৌম 
কর্তৃত্বের অবস্থানের উপর নির্ভর করে না । ইহ! জনসাধারণের সম্মতির উপ. 


ও আইন ৮৭ 
প্রতিষ্িত কয়েকটি নিয়মের সমট্টি। আস্তর্জাতিক আইনের পক্ষে সুস্পষ্ট 
জনমত অবশ্থই রহিয়াছে । দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক আইন প্রায়ই ভংগ করা 
হয়, এই যুক্তিতে ইহাকে আইন নামের অযোগা বল! ঠিক নয়। রাস্ীয় 
আইনও তো প্রায়ই ভংগ হয়। চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি সপদাই হইতেছে, 
তাই বলিয়া ফৌজদারী আইন কি আইন নয়? ভূতীবঘত, বর্তম/নে কোন 
বাষ্ট্রই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচাবীভ;বে কাজ করিতে পারে না । সকলেই 
প্রচলিত নিয়মকাস্তন মানিয়া চলে । এমনকি যুদ্ধ প্রভৃতি ক্ষেত্রে কাহারও 
বিরুদ্ধে আইনভংগের অভিযেগ উত্থাপিত হইলে সেই রাষ্ট্র আইনভংগের জন্য 
গর্ধগ্রক!শ করে নাঃ বর" সে যে "মাইন ব। চুক্তি ভগ করে নাই, তাহ! 
প্রমাণ করার জন্য সর্মপ্রযদ্ত্রে চে! করে। মেট কথা, বিশ্বজনমত যতই 
শত্তিশ্ালশ হইতেছে, আন্তজাতিক আইনও ততই আহনের মদ? ল।ভ 
করিতেছে | 

উপসংহার _ক্ুক্মভানে দেখিলে বাত্রীর় অ।ইনের ন্যায় কই বিচাঝে 
আন্তর্জাতিক আইনকে আইন বলা চলে না। কারণ ইহা প্রণয়ন, অচ্গামে।দন, 
কিংবা বলবৎ করার জন্য কোন নিদিষ্ট সার্ভৌম প্রতিষ্ঠান নাই । কিন্ত 
'মান্তর্জীতিক মৈত্র সম্পর্ক স্থাপন ও শান্তিরক্ষার স্বপক্ষে ক্রমবর্দধান জনমত 
সৃষ্টি, বিভিন্ন বিষয়ে আন্তর্জাতিক টিধিনিয়ম রচনা! এবং সর্বোপরি আন্তজাতিক 
প্রতিষঠানরূপে রা্ট্রসংঘের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার বর্তমানে আন্তর্জাতিক আইনকে 
প্রায় আইনের মর্ধাদ! দান করিয়াছে । এইরূপ বলা যায়, ইভ? ক্রত পূর্ণ- 
আইনের স্থান গ্রহণ করিতে চলিয়াছে । 


নাগরিকতা 


0০171122৮1১71 
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ভূমিকাঁঁ_সাধারণতঃ যে নগরে বাপ করে তাহাকে নাগরিক বলা হয়। 
যেমন, কলিকাতার নাগরিক | কিন্ত রাষ্ট্রবজ্ঞানে ইহার অর্থ আরও ব্যাপক ॥ 
প্রাচীনকালে গ্র'স ও রোমের নগর-রাষ্ট্রের অধিবাসীদের মধ্যে কেবল 
ধাহার। রাষ্পরিচাঁলনায় অংশ গ্রহণ করিত, তাহাদের নাগরিক বলা হইত। 
এই বিচাঁরে নগরের ক্রীতদাঁল, শ্রমিক, নারী প্রভৃতি এবং নগরবহিভূত 
ব্যক্তিগণ নাগরিক বলিয়া গণ্য হইত না। বর্তমানে নাগরিকের ধারণা 
অন্যরূপ । 

বিবৃতি_-ঘাহার। রাষ্ট্রের সন্ত, বর্তমানে তাহাদের নাগরিক বলা হয়। 
শহর বা গ্রামঃ যেখানেই বাপ করুক না কেন, প্রত্যক্ষভাবে দেশ-শালনে 

ংশ গ্রহণ করুক আর নাই করুক, কোন ব্যক্তি একটি রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বাস 

করিয়! সেই রাষ্ট্রের আগ্রগত্য স্বীকার করিলে তাহাকে সেই রাষ্ট্রের নাগরিক 
বল। হয়। নাগরিকরপে প্রত্যেকে রাষ্ট্রের নিকট হইতে কতকগুলি সবিধ! 
পায় এবং অপর দিকে তাহাকে কতকগুলি কর্তব্য পালন করিতে হয়। 

কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাষ্ট্রের অধিবাসীদের নাগরিক ও প্রজা 
(581১1৩০6), এই ছুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন। অপ্রাঞ্চবয়স্ক, দণ্ডিতজপরাধা, 
উন্মাদ, দেউলিয়] প্রভৃতি রাষ্ট্রের স্থায়ী অধিবাধী সাধারণভাবে আহ্ছগত্য 
মানিয়া চলিলেও তাহার] পুর্ণ নাগনিক নয়, প্রজা ব আংশিক নাগরিক যাত্র। 
ভোটাধিকার-সম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ ব্যক্তিই কেবল নাগরিক । কিন্তু অপ্রাথ- 
বয়স্ক ব্যক্তি ভোটাধিকার ন পাইলেও তাছাদের নাগরিক বলিয়। শ্বীকার 
করায় কোন বাধা নাই। ইংলগডের নাগরিকদের রাণীর গুজা (0066175 
3১1৫০) বলা হয়। প্রাচীন সামস্ততাজিক ধারণা হইতে উড্ভৃত হ্ইয়। 
বর্তমানেও ইহা প্রচলিত আছে । নুতয়াং প্রজা নামে অভিহিত হইলেও 
ইংলগ্ডর ব্যক্তিগণ পূর্ণ নাগরিক 'রূপে স্বীকৃত । 


নাগরিকতা ্ ৮৯ 

বর্তমানে রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ নাগরিকতার আরও স্পষ্ট ূপ বর্ণনার পক্ষপাতী । 
রাষ্ট্রের সাস্য হইয়া-কয়েকটি সথধোগ স্থবিধ! ভোগ করিলেই নাগরিক হওয়া 
ঘাঁয় না। শিক্ষাপাভ করিয়া স্বীয় বুদ্ধি প্রয়োগের ছা যে ব্যক্তি সম 
জীবনের উন্নতি সাধনের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করে লেই-ই নাগরিক । 
জ্যাক্কির ভাষায়, জনসাধারণের মংগলের জন নিজের স্থচিন্তিত মত প্রয়োগই, 
হইল নাগরিকতা । ("01053080105 005 59200750002 01 076৯8, 
275000164 100660600০0 0০ 69001০৫০০৭৮.) 

নাগরিক ও বিদেশী- যাহার বাষ্ট্রের স্থায়ী অধিবাসী ও রাষ্ট্রের প্রতি 
আচুগত্য স্বীকার করে তাহারা নাগরিক (০1656) )। আর যাহার অন্ত 
রাষ্ট্রের নাগরিক. কিন্তু ব্যবসায় বা অন্ত কোন কার্ধ উপলক্ষ্যে অপর রাষ্ট্রে 
অস্থায়'ভাবে বাপ করিতেছে, ভাহার। সেই রাষ্ট্রে বিদেশী (911677 )। 

মিল--(১) নাগরিক ও বিদেশী উভয়েই রাষ্্ট অভ্যন্তরে বাঁদ করে এবং 
তাহাদের জীবন, সম্পত্তি প্রভৃতির নিরাপত্তার জন্ত রাষ্ট্রের সাহাধ্যলাভ করে। 

(২) নাগরিক ও বিদেশী উভয়কেই রাষ্ট্রের কর দিতে হয়। 

পার্থক্য--নাগরিক ও বিদেশীর মধো মিল অপেক্ষ। পার্থক্যই বেশি, ষথা_- 

প্রথমত, নাগরিক অবস্থানরত রাষ্ট্রের সাশ্য ও তাহার প্রতি আচ্ছগতাশীল, 
কিন্তু বিদ্বেশী অন্য রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে ও সেই রাষ্ট্রের সাস্য। 

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রের বিপদ্বের সময় নাগরিকের যুদ্ধে যোগদান বাধাতামুলক 
হইতে পারে, কিন্ত রাষ্ট্র বিদ্বেশীকে নিজের পক্ষে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিতে বাধ্য 
করিতে পারে না। 

তৃতীদ্বত, মাধারণত রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে নাগরিক স্বাধীনভাবে চলাফের। 
করে। কিন্ত কোন কোন রাষ্ট্র বিদেশীদের চলাঁফের! নিয়ন্ত্রণ করে। ইচ্ছা 
করিলে রাষ্ট্র বিদেশীকে রাষ্ট্র হইতে বহিষফারের আদেশ দিতে পারে। | 

চতুর্থত, রাষ্ট্রের অতাপ্তরে বঙক্ষণ বিদেশী অবস্থান করিবে ততক্ষণই রা 
তাহার দায়িত্ব গ্রহণ করিবে, অন্য রাষ্ট্রে চলিয়া গেলে সেই বিদেশী সম্পর্কে 
রাষ্ট্রের কোন দায়িত্ব থাকে না। কিন্তু নাগরিক সম্পর্কে রাষ্ট্রের দায়িত্ব 
সব পময়েই থাকে । ভারতের কোন নাগরিক ফ্রান্দে গিয়া বিপন্ধে পড়িলে 
ভারত রাষ্ট্র তাঁহাকে সাহায্য করিবে, এবং ফ্রান্দে অবস্থিত ভারতীয় রারদূত 
প্রয়োজনীয় বাধস্থা্ি গ্রহণ করিবেন। কিন্ত কোন মার্কিন মাঁগরিক ভারতে 
বেড়াইতে আনিলে ভারত সরকার তাহার নিরাপতা ও অন্তান্ত ধারিত্ব লউবে 


৯* রাষ্রবিজান পরিচয় 


কিন্ত সেই মাফ্িিন নাগরিক তাত ভ্রমণের পর ব্রদ্দে গেলে সেখানে ভারত 
সরকারের আঁর কোন দায়িত্ব থাকে ন1। : 

পঞ্চমত, নাগরিকেরা রাষ্টের সামাজিক ও রাজনৈতিক উভয়প্রকার 
অর্ধিকারই ভোগ করিয়া থাকে । কিন্তু বিদেশীরা সামাজিক অধিকার ( ধেমন 
জীবন গক্ষা৫ অধিকার, ধর্মপাঁলনের অধিকার ইত্যাদি ) ভোগ করিলেও রাজ- 
নৈতিক অধিকার ভোগ করিতে পারে না। অর্থাৎ, দেশের নির্বাচ'ন ভোট 
দিতে অথবা শ্াখারূপে ঈডাইতে কিবা সরকারী চাণুরী পাইবার অধিকার 
দাবী করিতে পারে না। নাগরিকের সংহত বিদেশীর ইহাই সবাপেক্ষা প্রধান 
এবং মৌলিক পার্থকা। 

উপ্মংহ।র- পূর্বে বিদেশীর কোন খর্ধ।দা বা অণধকার অপর রাষ্ট্রে 
স্বীকার কর! হইত না। ইহ1 অনেকট! সংগ্রিষ্ট রাষ্রের খেয়াল-খুপ র উপর 
নির্ভর করিত। কিন্তু আন্তর্জাতিক আইনের প্রসারের ফলে বর্তমানে 
বিদ্েশীরাও অন্য রাষ্ট্রে বিশেষ মধাদ!লাভ করিতেছে এবং তাহাদের বিশেষ 
নিরাপত্তার বাবা করা হইছে । রাজনৈতিক অধিকার না পাইলেও পূর্ণ- 
সামাজিক অধিকার বর্তমানে বিদেধানা প্রায় সবত্রই ভোগ করিয়া থাকে । 
সরকার পরিচালন।য় অংশ গ্রহণের স্থষোগ না থাকুক, স্বাধীন ভবে জ বন 
যাপন করা ও ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা, ধর্ম অনুশীলন, শিক্ষা গ্রহণ 
প্রভৃতির ছষেগ সকলেই সর্বত্র পাইবে ইহাই সভ্য সমাজের নিয়ম। 
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ভূমিক-_ প্রধানত দুইটি পদ্ধতিতে নাঁগরিকত] অর্জন কর! যায়। প্রথম, 
স্বাভাবিকভাবে অর্থাৎ জন্ম শৃত্রে ( 800151 9০চ5), আর দ্বিতীয়, কৃতি 
উপায়ে বা অনুমোদন দ্বার ( ৪0151156001 


বিবৃতি-_জন্মস্ত্রে নাগরিক আবার ছইতাঁবে হওয়া যায়_-প্রথম, রক্তগত 
সম্পর্কে (105 9878011৭) আর দ্বিতীয়, জন্মন্থান নীতি অন্ছসাঁরে (185 
9০911 বা 145 1,061 )। ব্যক্তিগত সম্পর্কের নীতি অনুধায়ী শিশু যেখানেই 
জন্মগ্রহণ করুক ন! কেন, তাহার পিতামাতা ঘে রাষ্ট্রের নাগরিক" সেও. সেই 
রাষ্ট্রের নাগরিক হইবে । অপরদিকে, জন্মান নীতির হিসাবে শিশু থে. 
রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিবে সেই রাট্রের নাগরিক হইবে, তাহার 


| নাগরিকতা ৯১ 


পিতামাতা যে-রাষ্ট্রেরই নাগরিক হউক নাকেন। এই বিষয়ে রাষ্ট্রের ভূষি 
নির্ণয় করিতে কোঁন রাষ্ট্রের পতাক। সমন্বিত জাহাজকেও সেই ৫ অস্ততৃ-ক্তি 
বলিয়। বিবেচনা করা হয়। 

উপরিউক্ত কোন নীতিই ক্রটিহীন নয়। রক্তগত সম্পর্কের দি হইতে 
অনেক সময় দেখা যায়, শিশুর প্রকৃত পিতামাতার সন্ধান পাওয়া যায় না। 
একপ ক্ষেত্রে পিতৃমাত-পরিচয় হীন ব্যক্তির ন।গরিকতা1 কিক্ধপে নির্ণয় করা, 
হইবে? আবার, জন্ম খাঁনের হিসাবেও দেখা যায়, ষদ্দি কোন ভারতীয় দম্পতি 
পৃথিবী ভ্রমণে বাহির হইয়া তিনটি পৃথক রাষ্ট্রের ভূমিতে তিনটি সস্তানের জন্ম 
দেয়, তাহা হলে একই পিতামাতার তিনটি সন্তান কি তিনটি পৃথক রাষ্ট্রের 
নাগরিক হইবে? ইহ স্পষ্টতই অবাস্তব । 

বর্তমানে এই ছুই পীতির কোনটিই এককতাবে পৃথিবীর সর্বজ অনুস্থত ₹য় 
ন1। ভারত, ইংলগ্, মাঁকিন যুক্তপাষ্ট গ্রভৃ'ত রাই উভয় নীতিই মানে। 
অর্থাৎ, ভারতীয় পিতামাতার সন্তান ভারতের অভ্যন্তরে অথবা বাহিরে 
ঘেখানেই জন্ম গ্রহণ করুক, ভারতীঘ় নাঁগরিক বলিয়া! গণয হইবে । আবার, 
ভারতের অভান্তরে কোন বিদেখর সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে ও ভারতের 
নাগরিকত! অর্জন করিতে পারে । এইকপ বাবস্থার ছার] সমস্যার খানিকটা 
সমাধান হয় বংট, কিন্তু ছুই নিক্মম একসংশ্গে মানিলে অনেক সময় ভিহ্নবূপ 
জার্টলতারও হি হয়। কোন মান দম্পতির সন্তান ভাগতে জন্মগ্রহণ করলে 
,ম্বেকোন্‌ রাষ্ট্রের নাগরিক হইবে? ভারতের জনস্থান.নীতি অন্থসারে সে 
ভারতের নাঁগরিক। আবার মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের রক্তগত সম্পর্কের নীতি 
অনুসারে সে যান নাগরিক | যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় এইপলব প্রশ্নে খুবই বিবাদ 
উশঞ্থিত হয়। সাঁধারণতঃশিশু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহাকে ইচ্ছামত ছুই রাষ্ট্রের 
মধ্যে একটির নাগরিকতা গ্রহণের সুখোঁগ দেওয়া হয়। আবার দুই বাষ্ট্রের 
আলোচনার ছারাও ইহার মীমাংস| হয়। 

রন্ভুমে দল (80511590100 )--অনমোদনের দ্বাপ্না এক নি 
নাগরিক অন্ত রাষ্ট্রে নাগরিকতা লাভ করিতে পারে। এক বাষ্ট্রের 
নাগরিক নানাকারণে অন্ত রাষ্ট্রের নাগরিক হইতে চায়। নিজের 
রাষ্ট্র অপেক্ষা অন্ত রাষ্ট্রকে কোন কারণে ভাল মনে হইলে নাঁগন্ধিক 
নি রাষ্ট্র ত্যাগ করিয়া অন্ত রাষ্ট্রে যোগ দিতে চায়। অনেক লময়্: 
ব্যবলা-বাগিজ্য, চাকুরী প্রভৃতি কারণে কোন ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরিয়া আগর 


৯২  স্লাষ্বিজ্ঞান পরিচয় 


রাষ্ট্রে বাস করিলে সেই রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে। রাজনৈতিক কারণেও 
অনেক ব্যক্তি অগ্ত রাষ্ট্রে চলিয়া যাস । এই সবক্ষেত্রে নাগরিক নিজ রাষ্ট্রের 
নাগরিকত্ব ত্যাগ করিয়া অপর রাষ্রের নাগরিকত্ব গ্রহণের জন্য আবেদন করে। 
সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র ইহ] অনুমোদন করিলে আবেদনকারীকে সেই রাষ্ট্রের নাগরিক 
রূপে স্বীকার কর হয়। 

বিদেনকে রাষ্ট্রের নাগরিক হইতে হইলে সাধারণতঃ কয়েকটি সর্ত পালন 
করিতে হয়। এই বিষক্ষে বিভিন্ন রাষ্ট্র বিভিন্ন নিয়ম অনুসরণ করিলেও 
মোটামুটি নিশ্নব্ধপ সর্তপালনের উপর জোর দেওয়া হয় £ (১) রাষ্ট্রের অধীনে 
চাকুরী গ্রহণ । (২) রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সম্পত্তি ক্রয় । (৩) সৈন্যবাহিনীতে ঘোগ 
দিয়। রাষ্ট্রের জন্ত কাজ। (৪) রাষ্ট্রের কোন নাগরিককে বিবাহ । সাধারণত্তঃ 
পুরুষ নাগরিককে বিবাহ করিলে অপর রাষ্ট্রের নারী স্বামীর বাষ্ট্রের নাগ:রকত্ব 
লাভ করে। তবেজাপানে এইব্ধপ নিয়ম আছে, কোন জাপানী নারীকে 
অপর রাষ্ট্রের পুরুষ বিবাহ করিলে সেই পুরুষ জাপানের নাগরিকত্ব গ্রহণ 
করিতে পারে । (৫) একটা নিদিষ্ট সময়ের জন্য (যেমন, ৫ বৎমর ) রাষ্ট্র 
বসবাম। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পয্ কোনব্যক্তি কোনরূপ সর্তপালন ভিষ্নই 
এইকবপ নাগরিকত্ব লাভ করিতে পারেন। 

সাধারণতঃ এই সবগুলি সর্ত অথবা কোন কোন সর্ত (সংশিষ্ট রা অনুস্থত 
নিম অনুযায়ী ) পালন করিয়া অপর রাষ্ট্রের নাগরিক (বিদেশী) ্লাষ্্রের 
বিচারালক্স অথবা অপর কোন যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষের ( 02010072660 
£১80101155 ) নিকট আবেদন করিয়া নাগপিকত্ব গ্রহণ করে। 

জন্মহুত্রে নাগরিক এবং অঙ্গখে|পনশিদ্ধ নাগগিতকর মধ্য সাধারণতঃ কেন 
রূপ পার্থক্য কর! হয় না। ঘখন অনুমোদন সিদ্ধ নাগরিক অন্থ নাগরিকের ন্যায় 
পর্ণ অধিকারলাভ করে তখন ইহাকে পূরণ অনুমোদন ( (1500 28151 
590109 ) বলে । কিন্তু কোথাও কোথাও ইহাদের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। 
যেমন, মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে কৌন অহুমোদনসিদ্ধ নাগরিক রাষ্ট্রপতি বা উপরাষ্ট্- 
' পতি পদে প্রতিদ্বন্বিতা করিতে পারে ন।--তবে অন্যান্য সকল অধিকার ভোগ 
কযে। এই ক্ষেত্রে অঙমোষন আঁংশিক (1920151 )। 

03. 52. ৬1586 ৪16 01551561001510095 60 £০০০ ০৪ ? 
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ভূমিকা--নাগরিক জীবনের সার্কত! নির্ভপ্ন করে কয়েকটি গুণের 


_মাগরিকত। ন্৬ 


সমাবেশের উপর | বুদ্ধি, বিবেচনা, সংষম, চেতনা গ্রতৃত্ি গুণ একজন 
নাগরিকের মধ্যে থাকা একাস্ত আবশ্তক। এই সব গুণ থাকিলে তবেই 
নাগণ্্ক অধিকার ভোগ ও কর্তব্য পালনের ত্বারা নিজ জীবন উন্নত 
করিতে পারে এবং সংগে সংগে বৃহত্তর সমাজের ও কল্যাণ সাধন করিতে পারে ।. 
ধে কয়েকটি দোষ সাধারণতঃ নাগরিক জীবনের পথে অস্তরায়--ভ্রাইসের 
মতান্গসারে তাহা! হুইল--(১) নিলিধধঠতা, (২) স্বার্থপরতা ও (৩). 
দলগত স্বার্থ। ৮ 

বিবৃতি--(১) নিলিগুতা 00150015700) £ ইহা নাগরিক জীবনের 
প্রধানতম অন্তরায়। নিজেদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে প্রতোক নাগরিক 
সমাকভাবে অবহিত হইয়! ষথাঁষথভাবে কার্য না করিলে নাগরিক জীবন তথা 
সমগ্র রাষ্ট্র ব্যবস্থাই ভাঙিয়! পড়িবে । উপযুক্ত প্রার্থীকে ভোট দেওয়া, নির্দি্ 
করপ্রদান করা, যুদ্ধের সময় রাষ্ট্রের নিরাঁপতা রক্ষায় সাহায্য কর? গ্রভৃতি 
কাঁধে কোন নাগরিকেরই নিলিগ্ু ব৷ উদ্দালীন থাকা চলে ন।। 

(২) স্বার্থপরতা (01816, 5216-17061650) £ দেশ ও দশের স্বার্থ 
বিসর্জন দিয়! নাগরিকগণ যদি নিজ নিজ বাক্তি-্বার্থকে বড় কগিয়া দেখে, 
ভবে এই স্বার্থপরতা নাগরিক জীবনের প্রতিবন্ধক হইয়! দাড়ায়। অর্থের 
লোভে অনেকে অযোগ্য ব্যক্তিকে ভোট দিয়! থাকে । অর্থের লোভে বিদেশ 
রাষ্রের চরবৃত্তি বা নিজ রাষ্ট্রের স্বাথবিরোধী কার্য কিংবা খানে ভেজাল 
যেশানোর ন্যায় কাজ সথনাগরিকতার পথে বিশেষ অস্তগায়। 

(৩) গলগত স্বার্থ (69:5-5710)0 2 দল ব্যবস্থা! গণতন্ত্রে অপরিহার্য এবং 
রাজনৈতিক দলের কার্ধে অংশগ্রহণ নাগরিকের অন্ততম কর্তব্য । কিন্ত 
দলাদদলির আবর্তে পাঁড়য়া অনেক সময় নাগরিকগণ প্ররূত কর্তবা পালনে 
অবহেল! করে এবং রাষ্ট্রের :স্বার্থের উপরে দণ্র স্বার্থকে স্থান দেয়। ইহা 
ক্নাগরিক হইবার পথে অন্যতম প্রধান বাধা। দলের প্রয়োজনে সত্যকে 
বিনর্জন দেওয়া! কিংবা দলের জন্য দেশের স্বার্থকে ক্ষুণ্ন কর! কোন মতেই 
সমর্থনযোগা নয়। কার্ল ম্যানহাইম বলিয়াছেন যে. অর্থনৈতিক পরিকলপন! 
সম্পন্ন গণতন্ত্রে কতগুলি কল্যাঁপধর্মী কর্মপ্রসংগে বিভিন্ন দলের মধ্যে 
সহযোগিতাবোধ থাকা উচিত। 

ভশিক্ষাকেও নাগরিকতাঁর পথে অন্তরায় বলিয়া মনে কর] হয়। শিক্ষা, 
অভাবে নাগরিক সকল বিষয় সম্যকভাবে উপলা্ধ করিতে পারে না । 


৪৪ রাষ্রবিজ্ঞান পরিচয় 


অন্তরায় দুরবীকরণের উপায়-_ন-নাগরিকতার পথে এই যেসব অন্তরায় 
তাহা দুর করাঁণ উপায় সম্পর্কে ব্রাইস বলিয়াছেন, ছুইভাবে ইহ! করিতে 
হইবে। প্রথম, শাসন ব্যবস্থার উন্নতিসাধনের ছারা । আর হ্িতীক়্, 
নাগরিকের জীবনের নৈতিক মান উদয়ন করিয়া। প্রত্যেক নাগরিককে 
ভোট দানে বাধ্য করা, আইন প্রণয়নের কার্ধে নাগরিকদের প্রত্যক্ষ অংশ 
গ্রহণ, অষোগ্য সপকাপী কর্মচারীদের শাস্তি বিধান, স্থানীয় শ্বাভশাসন- 
মূলক প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসাএণ প্রভৃতির ছাল] শাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন কগ। সভভব। 
আগ জনলধাপণের জাঁবণের নৈতিক মান উন্নধনের জগ্ত প্রয়োজন শিগর 
ব্যাপক প্রসাপ। এই স.গে নাগ।পকদেণ কঙখাবোধকেও জাগ্রত বপিতে 
হইবে। 


আধিকার ও কর্তব্য 


10719 ৯11) 7001715 
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সভূমকা--সাধাধণও: অধিকার বলিতে নাগরিকের স্ব ইক্চাঁয় কোন কিছু 
করাও ব। ”1 করাব শবাধ ম্বাধীনত1 বুঝাধ | কি বাষ্টবিজ্ঞ নে অধিকারের 
অর্থ যাহা-হন্] তাহ]! করিবার স্বাধীন] শ্য়। চোর দি মনে করে, 
তাহার চুরি করিবাধ অবাধ ন্বাধানণ্থা থা কবে, বাট সে-ক্েহ তাহার 
সেই ছধিকার নিয়! ণইতে পার শা, খ ং তাহা বঙ্ধা বাগখব চেষ্। 
করিবে। 


[11ঠি-প্রতঠাক ব্যপ্ির মধ্য মতা পির । আহাষ ইহার 
বিক]শেব জন্য চেষ্ট। করে। হশার ও ত।হাকে শিতেপ হন্ছানত কাজ 
কবিতে হঠবে, উ.ঠাগ গত বদি হইবে, এব কে।নসপ াবধ। উপস্থিত 
হঈগে তাহা তিঞ্ম কাপতে হহবে। বিন বাধ|য় তাপ এই সব করিবার 
আরবৌোগ খাক। প্রষে। ন এক পা ইযোগ স্থবিধার নামই আধকার। 
একদন নিছেব ানণকাব ভো1 কাঁতে ।গয়। অপ: আধক। রে হগ্ুক্ষেপ 
করবেনা । হহা দেখিবার জঙ) যোজন পাঞটের। 

শষ্ট্রেপ উদ্দেশ আহ ন প্রড়তর ছারা এখন পরিবেশের হুটটি ক খাহাতে 
ব্যজির মবে। যে ক্ষ,ত। গাহখাছে তাহাগ পরিপুণ বিকাশ ঘটিতে পারে এবং 
ব্যান্তব সমবায়ে গঠিত সমঠি জাবনও উন্নত হয়। মাহষের মধ্যে থে 
অগ্তনিহিত এক্তি আছে তাহার [বিকাশের জগ্ত যে হৃযোগ হবধ। প্রয়োজন 
তাহাই নাম অধিকার । সমাজ কল্যাণের দিকে ল্য রাখিয়া] এই 
অধিকারগলি স্থিব করিত হইবে। একের অধিকান্ধ ভোগ অপরের 
অধিবারে হস্তক্ষেপ কাঁপবে না। এই অধিকারগুলর যথাষথ সংরক্ষণের 
দ্বায়িত্ব পাষ্ট্রেপে। রাষ্ট্র ভিন্ন অধিকারের কমনাছ করা যায় না। সমাজ 
খু রাষ্ট্রের বাহিরে কোনক্ষপ অধিকারের অস্তিত্ব নাই। মোটকথা, ব্যজি 
তথ! নম$-জীবনের বিকাশের জন্ত প্রয়োজনীয় এবং রাষ্ট্র কর্তৃক ম্বীরুত 
ও সংরক্ষিত হুযোগ হবিধাই হহল অধিকার। মুতনাং কোন হুধোগ- 


১৩ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


স্থবিধাঁকে দ্াষ্রবিজ্ঞামের বিচারে অধিকার ধলিম্ন! গ্রহণ করিতে হইলে ইহাকে 
ঘুইটি শর্ত পালন করিতে হইযে--প্রথম, ইহা ব্যক্তি তথ] সমগির পক্ষে 
কল্যাণকর হওয়া চাই, এবং দ্বিতীয়, ইহ] রাষ্ট্রের ছারা অহ্থমোদিত হওয়া 
প্রয়োজন। 

ল্যাঙ্কি বলেন, “ অধিকার হইল মান্তষের সামাজিক জীবনের সেই সকল 
ক্ষমতা, ঘে গুলির অভাবে মানুষ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে ন11” (18068 
816 00865 ০০001050175 016 50841 116 চ1010006 1101) 00 1081 
081) 566]:৯ 10 £0776151) 0 ০ 10107561686 119 ০০5০৮) গ্রীণ বলেন, 
“মানষের নৈতিক সবার পূর্ণ বিকাশের জন্য ষে স্ব স্থবিধাঁর প্রযোঁজন তাহাই 
অধিকার”। 

(00. 54. 0213 2২181715106 21795010627 03152 12880153401 
001 2156৬ 21, 

ভূমিকা মাশ্ষের মধ্যে অন্তর্িহত যে ক্ষমতা রহিয়াছে, তাহার 
বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-ন্ুবিধাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অধিকার বলিয়া 
স্বীকার কর] হয়। রাষ্ট্রের নাগরিক রূপে ব্যক্তি এই অধিকার রূপে ব্যক্তি 
এই অধিকার ভোগ করে। 

প্রাচীন কালে নাগ(রকদের অধিকার সম্পর্কে কোন শ্বচ্ছ ধারণ! ছিল ন]। 
ফরাসী [বিপ্লবের পর হইতে বলিতে গেলে অধিকারের দাবি উঠিয়াছে, 
এবং বঙ্মানে প্রায় সকল রাষ্রই নাগরিকদের অধিকাগ ম্বীকার করিয়া 
লইয়াছে। 

নাগরকরা পানান্ধপ সামাজিক ও পাজনৈতিক অধকার ভোগ করে। 
কয়েকটি অধিকাগকে অথথ নৈতিক অধিকারও বল। হয--যেমন, কাঁজ পাইবার 
ব।গ্ভাধা মজুরী পাইবাঁর অধিকার । 

এখন প্রশ্ন হইল এই সব আধকার কি চরম? অর্থাৎ এই অধিকার- 
গুণি কি সর্বক্ষেত্রে সর্বদ] গ্রযোজ্য, এবং রাষ্ট্রনিরপে্গ ও নিয়ন্ত্রণমুক্ত ? 

বিবৃত্ি-_াষ্ট্রবিজ্ঞানে কোন অধিকারকেই চরম বপিয়। গ্রহণ করা যায়, 
না। প্রত্যেকটি অধিকারই নান! ভাবে নিম়ন্ত্রত ও পরিবর্তন সাপেক্ষ ॥ 
আইন ছাভ। ফেমন শ্বাধীনতার কল্পন। কক যায় না, লেইরূপ নিয়ন্তণবিহীল, 
অধিকারের কথাও ভাবা যাঁয় না । * 


অধিকার ও কর্তব্য ৯৭ 


অধিকার সাধারণ ভাবে নাগরিককে ব্যবহার করিতে দেওয় হয় । 1কস্ত 
প্রায় প্রত্যেক অধিকারের ক্ষেত্রেই কয়েকটি বাতি ক্ুমের ব্যবস্থা! থাকে | যেষন, 
মত প্রকাশের স্বাধীনতা নাগবিকেব আছে, কিস্তু তাই বলিয়া! অশালীন কথা 
কিংবা রাষ্ট্রের নিরাপতাঁপ পক্ষে ক্ষতিকর বণ" করাব আঁধকার নিশ্চয়ই 
তাহার নাই। দ্বিতীয়ত, অবিকাব প্রয়োগের ফলে যদি অপর কোন ব্যক্তির 
সম-অপধিকারে ব্যাঘাত ঘটে, তবে বার্বী ডাহা নিয়স্বণ করে। তৃতীয়ত, 
সাবভৌমিকতাঁর ধাঁধণ] অনুসারে রাষ্ট্রের তখণ্ডের মধ্যে সকল বাওু ও 
প্রতিষ্ঠানের চপর রাগব লাধছোম কতৃত্ব রহিযাহে। রাষ্ট প্রয়োজন বোঁধে 
যে কোন অধিকাৰ কাড়িয়া লই ত পাবে, এই বিষয়ে কাহারও কোণ আপত্তি 
চলিবে না। খুনীকে বাষ্টের আইনে ফাঁস দেওয়। হয়-_এইক্ষেএে ফাসিএ 
আদামীব জীবনের অধিকার শণ্ত হইল বিয়া মাপপ্তি উঠে না। চত্থত, 
অধিকারের ধারণ কালশিরাপগ শহে। সম্দের সাহত আধকা1র সম্পর্কেও 
ধারণার পবিবতন হয়| গ্রীঠদধাস রাখিবাপ অধিকার এককা7ণ' ত)শ বশিয়া 
মনে হহভ» কন্ত এএন ইহা একট খবশয প্রথ1 এবং সর্বজ ই£া এত উঠিষ। 
খাইতেছে। আধকার চরম হতে ইহা পরব্বওন করা ধাহত ন । 

উপমংহার--মোট কথা, প্াক্চ ও সমাঙ্জের কল্যাণের জন্য "্য-সব £্-যাগ 
হ্বধ|র প্রয়োজন হই তাহাঁককেই অবিক।ব বলিণ1 গহণ কগ্িতে ঠ,বে। 
ইহার জগ্ধ কোথাও পুরানো! অধিক।র একেবারে বর্ধন করিত হহবে, 
আবার কে171 সম্পূর্ণ নূতন অধিকাঁণ গ্রহণ কবিতে হইবে। ভাতে স'বিধান 
রটনাঁন পর প্রথম ম'শোধনই হহয়াছে মৌশিক মধিকারের অন্তভুকক্ত সম্পর্তর 
অধিকারের ধারব পরিবর্তন । সমাজ কল্যাণের জন্য জমিদারী উচ্ছেদ প্রায়াজন 
হইয়াছে, এবং হহার জন্য সম্পত্তিপ অধিকা স শোধন করিতে হহপ্লাছে। 

জনমতের মপ্য দিয়া ধধিকাধের ধারপ। গভিম়! উঠে, এব* বাঙ্টেব আইন 
ইহাকে স্পষ্ট রূপ দেয় ১ স্থতরাং শেষ পধন্ত রাষ্ট্রেগ হাতেই অধিকার 1*য়পণের 
ক্ষমত1 থাকিবে । 


(9). 55. 0216608115 255812717/6 616 ৫0000115201 91018] 
118170. (051 153, ) 
ভূমিকা_রাষ্ট কতৃক স্বীরূত ও সংরক্ষিত আইনগত অধিকার ছাড়া 
আরও কতকগুলি অধিকারের উল্লেখ করা হয়, যেগুলি স্বাভাবিক বা 
রাষ্রবিজ্ঞান--৭ 


৯৮ বরা্ুবিজ্ঞান পরিচয় 


প্রাকৃতিক অধিকার বলিয়া পরিচিত। এই সব অধিকার স্থানকাল ও 
রা্রশামনের ডধ্বে” এবং মানুষের পক্ষে ইহ| চিরন্তন, সহজাত, অপরিহার্য ও 
অবাধ। জীবনের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, স্থখ অন্ুপরণের অধিকার 
প্রভৃতি এইরূপ স্বাভাবিক অধিকার । 

বিবৃতি-গ্রীক দার্শনিকগণের রচনার মধ্যে এই অধিকারের উল্লেখ 
থাকিলে ও হব.স্‌, লক, রুশো প্রভৃতি সামাজিক চুক্তি মতবাদের লেখকগণ ইহার 
স্থম্প্ট আলোচনা! করেন। এই সব লেখকদের মতে রাষ্ট্রজন্সের পূর্বে ষে 
গ্রকৃতির রাজ্য' ছিল, তাহাতে রাষ্ট্র-নিরপেক্ষ ভাবে মানুষ স্বভাব অন্সারে 
ও প্রকৃতির নিয়মে কতকগুলি অধিকার ভোগ করিত। হুহাই শ্বাভাবিক 
অধিকার । 

এই মতবাদ অনুসারে প্রত্যেক মান্ধষই স্বাভাবিকভাবে কতকগুলি 
অধিকার লইয়! জন্মগ্রহণ করে। যেমন, জীবনধারণের অধিকার। ইহ 
কোন রাষ্ট্রের ত্বীকৃতির অপেক্ষা রাখে না। আবার, প্ররুতি-আঅগতের 
(0906) কতকগুলি চিরস্তন ও অপরিহার্য নিয়ম রহিয়ছে ১ প্রকৃতির 
অংগন্বপ মানষ অবশ্যই পেই সব অধিকার ভোগের অধিকারী । মোট 
কথা, মানুষের শ্বভাবজাত ধারণা, জীব জগতের সাধারণ নিয়ম-কানুন, প্রভৃতির 
উপর ভিত্তি করিয়! মানুষের কতকগুলি আঅধকার কল্পনা কর! হয়, যাহা 
কোন রাষ্ট্র অনুমোদন করিল কি করিল না তাহার উপর নির্ভর করে না 
মানুষের গায়ের রং ব। চামড়া যেমন মানুষের অবিচ্ছেগ্ অংশ এই অধিকার- 
গুলিও সেইরূপ তাহার জীবনে অবিচ্ছেদ্য । 

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে দেখ! মাঁয়, মাঁকিন যুক্তরাষ্ট ও ফরাসী দেশের শ্বাধীনতা 
ঘোষণায় এই স্বাভাবিক অধিকার বিশিষ্ট স্থান আঅধকার করিয়াছিল। 
স্বাধীনতার অধিকার, সম্পত্তি ও নিরাপত্ার অধিকার, অত্য'চার প্রতিরোধ 
করিবার অধিকার প্রভৃতি কতকগুপি অধিকারকে মান্থষের অপরিহ্ধ 
স্বাভাবিক অধিকার বলিয়! বর্ণনা করিয়া এই সব অধিকার সংরক্ষণ করা রাষ্ট্রের 
অন্ততম প্রধান কর্তব্য বলিয়। নির্দেশ কর হইয়াছে। 

আধুনিক সমাজবিজ্ঞানিগপের রচনায় এই মতবাদ এক নূতন রূপ ধারণ 
করিয়াছে । গিডিংস্‌ বলেন যে, স্বাভ।বিক অধিকারগুলি সহক্কাত চিরন্তন 
বা অপারত্যাজ্য নহে । যে অর্ধিফারগুলি সমাজের কল্যাণের পক্ষে প্রয়োজনীয় 
এবং যাহ সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক নিক্নমের দ্বার প্রযুক্ত তাছ। 


অধিকার ও কর্তব্য ৯৯ 


স্বাভাবিক অধিক1৭ রূপে ্াষ্ট্রত্বীকৃতি লাভ করে। প্রাকৃতিক নিয়মে 
ঘাহ] প্রয়োজনীয় বলিয়৷ বোধ হয়, গ্রচালত সামাজিক পরিস্থিতির সহিত 
তাহার সামঞ্জ্যবিধান করিয়। তাছ। রক্ষার ব্যবস্থা কর! রাষ্ট্রের কর্তব্য । 

সমালোচনা--স্বাভাবিক অধিকার মতবাদের তীত্র সমালোচনা 
হইয়াছে। 

(১) ্বাভাবিক' কথাটি বিভিন্ন অর্থে লেখকগণ ব্যবহার করিয়াছেন। 
কেহ ইহ! মানুষের শ্বভাব, কেহ ম্বাভাবিক নিয়ম-কানুন, আবার কেহ ব। 
প্রকতি-জগতের রীতি-নীতি অর্থে ইহার প্রয়োগ করিয়।ছেন। 

(২) রাষ্্রজন্মের পূর্বে প্রক্কাতর রাজ্যের কল্পন1 করিয়৷ দেই অবস্থায় 
মানুষের স্বাভাবিক অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান অনৈতিহাসিক ও জবৈজ্ঞানিক। 
আদৌ কখনও এইব্নূপ প্রকৃতির রাজ্য ছিল না। 

(৩) রাষ্ট্র-নিরপেক্ষভাবে ম্বাভাবিক অধিকারের বল্পন। করা যায় না। 
অধিকার ভোগের উপরে রাষ্রনিয়ন্ত্রণ ন। থাকিলে হ্যেচ্ছাচারিত1 দেখা দিবে। 
সে অবস্থায় কেবলমাত্র পবলেরই অধিকার থাকিবে, ছুর্লের কোন 
অধিকার থাকিবে না। আঁধকাঁরকে সম্ভব করিয়৷ তৃলিতে হইলে রাষ্ট্রের 
অন্তিত্ব ও তাহার নিয়ন্ত্রণ-শক্তি অপরিহাধ। 

(৪) কোন অধিকারকেই চিরস্তন বলিয়া মনে করা মায় ন!। ইহ! 
সামাজিক পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করিতে হইবে। ক্রীত্দাস-প্রথা 
এককালে অধিকার বলিয়! স্বীকৃত হইত, কিন্তু বর্তমানে ইহ'কে অধিকার 
বলিয়া শ্বীকার কর। হয় ন1] ইহাকে নিন্দনীয় সামাজিক এবং রাষ্রনৈতিক 
'অপরাধ বলিয়া! মনে করা হয়। 


উপসংহ্থার-যুক্তি-বিবেচনায় স্বাভাবিক অধিকারকে অধিকারের পধায়ে 
ফেলা যায় না। আধুনিক সমাঁজবিজ্ঞানিগণ যে অর্থে ইহা ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন, কেবলমাত্র দেই অর্থেই ইহা শ্বীকার করা যায়। মানুষের 
ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য কতকগুলি অধিকার নিতাত্ত মৌলিক, কোন রাষ্ট্রের 
পক্ষেই তাহাতে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। বরং সমাজ-কল্যাণের দিকে 
লক্ষ্য রাঁখিয়। রাষ্ট্রের উচিত সেইগুলির পূর্ণ সংরক্ষণের ব্যবস্থা কর1। এই 
অধিকারগুলিকে স্বাভাবিক বল! যাইতে রা তবে ইহা রাষ্ট্রনিরপেক্ষ 
কিংব! চিরস্তন নয়। 


১৩৩ রাষ্টরবিজান পরিচয় 


0. 56. 70156106015], 19665/5610 (51511 8100 1১0116105]1 1২161065. 
(081 1931) 40) 


ভুমিকা-_আধুনিককালে ঘে অধিকারগুলি র্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত এবং 
ঘেগুলি রাষ্ট্র আইন দ্বার রক্ষা করে, তাহ! আইনগত অধিকার (1,581 
[10105)। এই আইনগত অধিকারকে সাধারণতঃ পৌগ অধিকার (0%1] 
[127:5) ও রাষ্টনৈতিক অধিকার (9০110081 চ২18) এই ছুই 
ভাগে ভাগ কর। হ্য়। 

বিরতি--.ষ সব স্বধষোগ সুবিধা না থাকিলে মানুষকে সভ্যসমাঁজের 
অধিবাসীরূপে কল্পনা কব! যায় না, অর্থাৎ যাহার অভাবে তাহার 
পক্ষে জীবন ধারণ কর! কিংব। ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘট1ন সম্ভব নয়, সেগুলিকে 
পৌর বা সামাজিক অধিকাঁর বলা হয়। যেমন, জীবনধারণের অধিকার, 
সম্পত্তির অধকার, ইচ্ছামত ধর্ম পালনের অধিকার ইত্যাদি। 

রাসত্ীয় কার্ষে অংশ গ্রহণের স্যোগ-স্থবিধাকে বলা হয় রাষ্্রনৈতিক 
অধিকার | ভোটদানের অধিকাঁর, নির্বাচিত হইবার অধিকার, সরকারা চাকুরী 
পাইব।র অধিকার প্রভৃতি ইহার দৃষ্টাস্। 

[ইংগিত--এই প্রশ্নের উত্তর করিতে হইলে অধিকার বলিতে কি বুঝায় 

সেই সম্পর্কে ৪২ নং প্রশ্নের উত্তরটিও ষোগ করিতে হইবে ] 


00 7. 72000021865 6102 78016 11919001815 00081786109] 


116105 11018 2. 51012610110 81000001015 96206 215105 ও. 


(081. 1951) 


ভূমিকা সমীজবছ্ মান্ৃষের জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য যে স্বঘোগ- 
স্থবিধার প্রয়োজন তাহাই অধিকার । ইহা! অধাধ, অশীম বা চিরস্তন ন। 
হইলেও কতকগুলি অধিকারকে মান্থ৫ষর পক্ষে অপরিহাঁধ বলিয়! প্রায় সকল 
রাই স্বীকার করা হয়। এইগুলিকে বিভিন্ন রাষ্ট্রে মাছষের মৌলিক অধিকার 
(ছ01009700105] 0২151265) বলিয়1 সংবিধানে নির্দেশ করা হইয়াছে এবং 
নাগরিকগণ ঘাহাতে স্বাধীনভাবে এইগুলি ব্যবহার করিতে পারে সংবিধানে 
সেই সম্পকে বিধান নির্দিষ্ট করা থাকে। অবশ্ঠ ইংলগ্ডে লিখিত ভাবে এই 
সব অধিকার ত্বীকার কর] নাঁ হইলেও, আইনের অঙ্গশাসনের (চ২81৪ ০৫ 
1.৪) বলে অধিকা'রগুলি মানা হচ্ছ। প্রত্যেক রাষ্ট্ুই যে সবগুলি অধিকার 


অধিকার ও কর্তব্য ১৬৩ 


মানিয়! লইয়াছে তাহা নছে। রাষ্ট নাগরিকদের কতটা অধিকার ত্বীকার 
করিয়। লইয়াছে, তাহার উপরেই রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে। 

বিবৃতি-_সাধারণতঃ নাগরকরা নিপ্নলিখিত প্রধান প্রধান মৌলিক 
অধিকারগুলি ভোগ করে : 


(১) জীবনধারণের অধিকার (21810 00 1166১7এই অধিকারের 
বলেই মাগষ আত্মরক্ষার জন্য বলপ্রয়োগ করিতে পারে । আইনসম্মত পদ্ধতি 
ব্যতীত কাহাকেও বন্দী করা, আঁঘাঁত করা, কিংবা কাহারও প্রাণনাশ কর! 
সম্ভব নয়। | 

(২) বিবাহ ও পরিবার গঠনের অধিকার (7২181 0০ 20501886 
2180. £910115 116০)--জীবনধারণের ন্যায় প্রত্যেক নাগরিকেরই বিবাহ 
করিবার এবং পরিবার গঠনের অধিকার আঁছে। 

(৩) সম্পন্তি ভোগের অপ্িকার (২1676 6০ 0:0৮) আইন- 
সম্মত উপায়ে অজিত সম্পত্তি ভোগের অধিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। 
অবশ্য সম্পত্তির পরিমাণের প্রশ্ন লইয়া! নানারূপ মতভেদ রহিয়াছে । বর্তমানে 
অনেকেই প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পত্তির অধকাঁরকে স্বীকার করিতে চান ন]। 
তাহাদের মতে, জীবনধারণের জন্য ও মোটামুটি শ্বাচ্ছন্দ্যভোগের জন্য যাহ! 
প্রয়োজন তাহার অতিরিক্ত সম্পত্তি কাহারও থাক! উচিত নহে । 

(৪) জীবিকা অর্জনের ভধিকার (818৮০ €০ %/০:1)--বাচিয়! 
থাকিতে হইলে জীবিক] অর্জন করিতে হইবে । প্রত্যেক নাগরিকেরই 
তাহার সাধ্যমত জীবিক। অর্থাৎ চাঁকরী পাঁইবার অধিকার থাক! প্রয়োজন । 

(৫) স্যায়সংগত মঙ্জুরী ও নির্দিষ্ট কার্কালের অধিকার (0181) £০ 
15950051)1০ ৮৮৪০১ 0151 10015 06 আ011)0--ইছা। জীবিকার্জনের, 
অধিকারের অন্ুপিদ্ধাপ্ত। কেবল কাজ পাইলেই চলিবে না, কাজের জন্য 
উপযুক্ত মজুরী ও নিদিষ্ট সময়ের ( যেমন সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্ট। ) অধিকারও থাঁকা 
প্রয়োজন । শিল্পপ্রসারের ফলে প্রায় সব দেশেই এই অধিকাঁর হ্বীকাঁর কর] 
হইতেছে। 

(৬) শিক্ষার অধিকার (1570 0০ ৪৫9০৪0০)--'অধিকারসমূহ 
ঠিকভাবে ব্যবহার ও কর্তব্যগুলি যখাষথ পালনের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ 
একাস্ত আবশ্ক। সকলের জন্যই হয়ত উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন হয় না। কিন্ত 
প্রত্যেক নাগরিকের জন্য ননতম শিক্ষার ব্যবস্থা চাই । 


১০২ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


(৭) ধর্নপালনের অধিকার 0২120 €০ £61151072)--নিজ ইচ্ছামত 
ধর্মবিশ্বাস রক্ষা! ওধর্মীয় রীতি-নীতির অনুসরণ করার অধিকার থাকা প্রয়োজন। 
কোন বিশেষ ধর্মপালনের জন্ত কোন ব্যক্তিকে রাষ্ী কর্তৃক অন্ত ধর্মাবলম্বী 
অপেক্ষ। অধিক ন্ুবিধ' প্রদান করাঁও এই অধিকারের বিরোধী । সৌভিয়েট 
ইউনিয়নে নাগরিকের ধর্পপালনের অপিকার স্বীকার করিয়াছে, এবং দংগে 
সংগে ধর্মবিরোধী প্রচারের স্ব।ধীনত1ও নাগরিকদের দিয়াছে। 

(৮ বক্তা ও মদ্রাযন্ত্রের ওপিকার (18]1 ৮৮ 57০০০] 80 
[১:০৭)-- প্রতোক নাগরিকের ম্বাধীনভাবে চি*1 করিবার ও সেইভাবে অভিমত 
প্রকাশের অধিকার আছে । বক্তত।ব দার! কিংবা পিক] প্রকাশ, ইল্গাহার 
মুদ্রণ, «বদ্ধ রচনা পভ়তির দ্বার নিজ ঈ*ত প্রক।শ করাযাঁয়। মদি কেহ 
মনে কে যে তাহাঁর মত অন্রষাঁযী চলিলে দেশ ও দণ্দেপ্ মংগল হইবে তবে 
তাহ ম্বাধীমণাবে ব্ান্ত করিবাণ “যে।গ দিত হইবে। ইহার বিপরীত 
(কোন মত থাকিলে তাহাঁও প্রকাশ কাপতে দিতে হইবে। রাষ্রেন পক্ষে 
কোঁনটি«ই কঠরোধ করা উচিত নয়। তবে কেহ যদি রাট্ের নিরাপৎ। 
বরোধী বা গ্রচলিত শালীনত! খরে।শী মত প্রচাঁবেগ “চষ্টা করে তিশুয়ই 
তাই করিতে দেওখা হইবে মা। 

(৯) সংঘ গঠনের অধিকার (1২1111610 1011)) ৭ ১০১1 01010) ই] 
ত্বাধীন মত প্রকাশের অধিকারের» অঙ্ছসিদ্ধাস্ত | কোন ব্যক্তিব পক্ষেই এক। 
কোন বৃহৎ কাধ করা সম্ভব নয়। শি মতের পক্ষে জন্সীধারণকে আনিতে 
হইলে সংঘ গঠন করিয়া জনমত শষ্টি করিতে হয়। ম্বাধীন মত প্রকাশের 
ক্ষেঞ্ডে যের্ুগ এখানেও সেইক্গণ অধিকারের শীমা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া ভয়। 
খুন করিবার উদ্দেশ্তে কোন সংঘ গঠনের চেষ্টা হইলে অবশ্ই তাহা বরদাস্ত 
কর] হইবে না। 

(১০) রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের অধিকার (২1810 69 201160] 
7০০৫) জনসাধারণ নিজেরাই নিজেদের বাষ্ট্রশীপন পরিচালনা করিবে, 
ইহাই গণতন্ত্রের ভিত্তি। হৃতরাং, প্রত্যেকের ভোট দিখার, নির্বাচিত হইবার 
এবং সংখ্যাগরিষ্টদের নিজেদের সরকার গঠনের অধিকার থাক! প্রয়োজন । 


0. 68. 1586 815 1300658? ৬/19% 975 (10০ 10019011816 
80669 01 ৪. 0161560 110 ও 4000৫617) ৪6866 ? 


ভূমিকা- প্রত্যেক নাগরিক ঘেমন কতকগুলি অধিকার ভোগ করে, 


অধিকার ও কর্তব্য ১৩ 


সেইরূপ তাহাকে কতকগুলি কর্তব্য পালন করিতে হয়। কর্তব্য ভিন্ন 
অধকাঁর কল্পনা কর! যাঁয় না। সকলেই ষদ্দি নিজের কর্তব্য পাঁলন না করিয়া 
অধিকার ভোগ করিতে চায় তাহা হইলে কেহই অধিকার ভোগ করিতে 
পারিবে না। সর্বজ্র বিশৃঙ্খলার স্যষ্ট হইবে। নাগরিকের কর্তব্য পালনের 
উপর নাগরিকের ব্যক্ি তথ। সমষ্টি জীবনের শুভাশুত নির্ভর করে । 

বিবৃতি --ব।ক্তি জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য যে সুযোগ-হ্ববিধ। তাহাই 
অধিকার । আর প্রত্যেক নাগরিক নিজ্জের নিকট, অন্য নাগরিকের নিকট 
ও রাষ্ট্রের নিকট যে সব কাজ করিবার জন্য দায়িত্ব বোধ করে তাহা কর্তবা। 

1১) যেসব 'অধধিকাঁ” রহিয়'ছে, তাঁহার পরিপূর্ণ বাবার করিয়া! নিজ 
জীবনকে উন্নত পা প্ররতোক্ নাগরিকের কর্তব্য । যেমন, প্রতোকেরই উচিত 
শিক্ষা গণ কু] তেই দেন্য়া ইভা । 

(২) নিজে যে শন অবিকাঁপ হোগ করে অন্ত নাগরিক ৭ যাহাতে 2েই সব 
অধিকার ত্গ করিতে পারে তাহ] দেগ' প্রত্যকের কর্তব্য । নিছে য্মন 
জীবনের অধিকার শাঁছে, অপরেরও সেইরূপ আছে। আ্ততাং অপরের 
প্রাণনাশ কর! চলিন "11 

(৩) সকলের স্বাব মংণক্ষণের দাখিত্ব রাষ্টরের। প্রতঠোক নাগরিকের 
কর্তব্য রাষ্ট্র: ? মালিষ। চলা, আইন প্রয়োগে বাইকে পাহাষা কর। এবং পা 
পরিচালনার জন্ত কৃণ ইত্যাদি প্রদান কণ]। 

রাষ্ট্রের প্রি নাগার..ছর কর্তব্য - রাষ্ট্রের নাগরিক রূপে প্রত্যেক 
ব্যত্তিকে অস্ত পক্ষে তিনট কর্তব্য পালন করতে হয় £ 

(১) আনুগত্য (411১1509) £ প্রত্যেক নাগরিককে রাষ্ট্রের প্রাতি 
অনুগত থাকিতে হইবে। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন কার্য করা] চলিবে না এবং 
রাষ্ট্র বিপদে পড়িলে প্রাণ দ্িয়/ও রাষ্ট্রকে রক্ষ| কঠ্তে হইবে। 

(২) আইন মান! (0১5৫157০ ০০ 17.4৬)£ রাষ্ট্রের আইন-কাছন 
মানিয়া চলা নাগরিকের কর্তব্য। আইন অনুসারে শান্তি-শঙ্খল! রক্ষা করা 
এবং রাষ্ট্রের কার্ধে সাহায্য কর। সকলেরই উচিত। কোন আইন অন্যায় 
বলিয়া মনে করিলে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তাহার পরিবর্তনের চেষ্টা করা 
যাইতে পারে, কিন্ত যতক্ষণ তাহা থাকিবে ততক্ষণ তাহা মানিতে হইবে। 

(৩) কর প্রর্দান (28500016 0 18859) £ রাষ্র নাগরিকদের উপর 
থে সব কর ধার্য করিবে তাহা কষ্টকর হইলেও দিতে হইবে । রাষ্ট্রের কার্ধ 


১০৪ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


পরিচালনার জন্য এই অর্থের প্রয়োজন । নাগরিকরা ইহা ন। ধিলে বাষ্ট্ 
চলিবে কি করিয়া? 

ইহা ভিন্ন রা জনসাধারণের কল্যাণ্রে জন্য যে-সব কর্মপন্থা ( ধেমন, 
ভারতের পঞ্চবাধিকী পরিকল্পন! ) গ্রহণ করে, তাহার সহিত সহযোগিত' 
কর] নাগরিকের কর্তবা। রাষ্ট্রের বিভিন্ন কার্য সম্পর্কে খোজ-খবর রাখা 
এবং প্রয়োজনমত তাহার সমর্থন বা প্রতিবাদ করা নাগরিকের কতব্য। 
কারণ নাগরিকের সদদা-সতর্ক মনোভাবই গণতস্ত্রের প্রথান বঙ্গ! কবচ। 

0). 59 41161565 150. 05165 216 55৮9 85720500112 98186 
(0105৮, 51001058665 015 408161565 11010]5 086168. 10150853 

ভূমিক1_ অধিকার ও কর্তব্য ঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত । একটিকে বাদ দিয়া 
অপরটির কল্পন। করা যায় না। অনেক সময় দেখ যায়, মাছষ কেবল নিজের 
অধিকারের দাবী জানাইতেই ব্যন্ত, কিন্তু কর্তব্য-পাঁলনের বিষয়ে আ্বাগ্রহী নয়। 
কিন্ত ইহা হইতে পারে না। কর্তব্য পালন না করিলে অধিকার ভোগ 
কর! সম্ভব নয়। 


বিবৃঠি-_অরধিকার ভোগ করিতে গেলেই সংগে সংগে কর্তব্য পালন করিতে 
হইবে । একের অধিকার মানেই অপরের কর্তব্য । হবহাউসের ভাষায় বলা 
যায়, ধাক্কা! না খাইয়। পথ চলার অধিকার ভোগ করিতে হইলে অপরকেও 
ধাকা না দিবার কর্তবা পালন করিতে হইবে । (11 1 1778৬2 0176 01810 00 
ড/৪1] 21010 0062 505০৮ 05000 099110010751:50 08 06 
[79৬০1002261 15 ০ 0015 £0 1৮2 16995011711 1০0০17)”), কোন 
নাগরিক তখনই শাস্তিতে ঘুমাইতে পারে, যখন তাহার প্রতিবেশী 
নাগরিক তাহার নিদ্রায় বাঘাত না করিবার কর্তব্য পালন করে। 
মন্তষ্সমাজে আমর] প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রতি কর্তব্য পালন করি 
বলিগ্লাই সমাজ জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে, এবং নাঁনারূপ অধিকারের স্্টি 
হইয়াছে । ইহারই স্পষ্ট প্রকাশ রাষ্ট্র ও তাহার 'খাইনের মধ্যে। 
নাগরিক ষে বিভিন্ন প্রকার কর্তব্য পালন করে, তাহার উপরেই অধিকার 
নির্ভর করে। উদাহরণ ম্বরূপ জীবনধারণের অধিকার ভোগের কথা ধরা 
ঘাক। এই অধিকার ভোগ করিতে হইলে নাগত্বিককে নিজের প্রতি, 
অপর নাগরিকের প্রতি ও রাষ্রের প্রতি কর্তব্য পালন করিতে হইবে। 


অধিকার ও কর্তব্য ১৩৫ 


নির্দিষ্ট সময়ে আহার ও নিদ্রা, শরীরের প্রতি যত, ব্যায়াম চর্চা, রোগ হইলে 
উপযুক্ক চিকিৎসার ব্যবস্থ/--নিজের প্রতি এই সব কর্তব্য পালন ন] করিলে 
স্বাঙ্্যহানি হইবে, এবং পরিণামে মৃত্যু পর্যন্ত হইতে পারে। তাহা! হইলে জীবনের 
অধিকার কে ভোগ করিবে । দ্বিতয়ত, অপর নাগরিকের জীবনের অধিকারে 
হস্তক্ষেপ না করার কর্তব্য পালন করিতে হইবে ! কেহ ঘদি অপরকে 
দেখিলেই মারিতে উদ্যত হয়, তবে ভাহাকেই বা লোকে মারিবে না কেন? 
তৃতীয়ত, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ, বাষ্রের আইন-কানুন মানা ও কর 
প্রধান করিতে হইবে । রাষ্র শক্তিশালী হইলে ও ঠিক মত কাজ করার 
ক্ষম1 রাষ্ট্রের থাকিলে তবে শাস্টি-শৃঙ্খল! বজায় থাকিবে এবং চোঁর ডাকাত, 
খুনী-গগ1 নিয়ন্রিত থাকিবে । রাষ্ট্র ছুর্বল হইলে গোলযোগ দেখা দিবে, এবং 
কাহারও জীবনের নিরাপত্তা থাকিবে না । সুতরাং দেখা ঘাইতেছে জীবনের 
অধিকার ভোগ করিতে হুইলে নাগবিককে ত্রিবিধ করব্যই পালন করিতে 
হইবে । এইরূপ পব অধিকার »₹ম্পর্েই বলা যায়। 

অপর দিকে কর্তব্য পালনের জন্যও অধিকার প্রয়োজন। নাগরিক 
সামাজিক জীবনে যে সব স্থযোগ স্থবিধা ভোগ করে তাহাই অধিকার । 
অধিকার ভোগের মধ্য দিয়া! নাগরিক তাঁহার জীবনের বিকাশ সাধন করে 
এবং নাগরিক কর্তব্য পালনে উদ্ব,দ্ধ হয় । অধিকার ন দিয়া কেবল 
কর্তবা পালন করিতে বজ্িলে নাগরিক স্বেচ্ছায় তাহ? করিবে না--রাষ্রকে 
জোর করিয়া তাহ! আদায় করিতে হইবে । ফলে ইহাঁকে আর কর্তব্য বল। 
চলিবে না, এবং কাজও ভাল হইবে না। 

স্থতরাং অধিকার ও কর্তবা একই জিনিষের এদিক আর ওদিক। 
সোভিয়েট ইউনিয়নের সংবিধানে দেখা যায়, নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য 
একজ্র উল্লেখ করা হইয়াছে । 


কাধীরতা এ সাজ 
[1137২750307 


৮০60. [058560885 6110 ড8710019 77269181165 01 6106 10700 15110 
(081. 1185.) 
ভুমিকা- ইংরাজী [15010 কথাটি ল্যাটিন 1100া হইতে গ্রহণ করা 
হইয়াছে-যাহাঁর অর্থ স্বাধীন! স্থতরাঁং এই দিক হইতে ইহাকে আমর! 
শ্বাধীনতা বলিতে পারি। সাধারণতঃ স্বাধীনত। বলিতে যাহ] খুসি করিবার 
অবাঁধ স্বাধীনতাকে বুঝায়। কিন্তু তাহা হইলে চোরের চুরি করিবার থা 
থুমীর খুন করিবার ইচ্ছা:কও স্বাধীনতা ব'্ঈয়া সমর্থন কপ্িতত হয়_কিন্ত 
তাহ! অসস্তযং | বাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্বাধীনতাঁপ অর্থ নিয়ন্ণবিহীন স্বেচ্ছাঁচ:টিতা 
নহে। ইহ। ভিন্ন অর্থে ব্যবহ!র কর! হয় । 
বিবুতি- কোনরূপ রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ না থাঁকিলে তবেই স্বাধীনতা সম্ভব, এই 
ধারণা ভূল । সবলের অন্তায় আচরণ বন্ধ না করিলে ছুর্বলের স্বাধীন! 
বিপন্ন হইবে। স্থতর"ং স্বাধীনতার জন্যই ক্ত্রবিশেষে নিয়ন্বণ প্রয়োজন । 
অধশ্য স্ব নিয়ন্ত্রণও আবার সমর্থনযোঁগা নয়। যেসব কাঁধ অন্যের অধিকার 
ভোগে বাধার স্ট্টি করে, তাহ বন্ধ করা স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ ময় । কেবলমান্ 
নিয়ন্ত্রণ বাবস্থা থাকিলেই শ্বাধীনত। হয় না! মানুষের বাক্চিত্ব বিকাঁশের জন্ত 
যে সুযোগ-স্থব্ধার প্রয়োজন তাহার অবাধ ব্যংহাঁরের ব্যবস্থা স্বাধীনতার 
জন্ত অপরিহার্।। রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে কোনরূপ অয] নিয়ন্ত্রণ চাঁপান 
অবাঞ্ছনীয়। 
বর্তমানকালে স্বাধীনতার অর্থ আরও স্পষ্ট করিয়। ব্যাখ্য; কর] হয়। 
স্বাধীনতা বলিতে এমন একটি পরিবেশকে কল্পনা করা হয় যেখানে মানুষ 
পরিপূর্ণভাঁবে তাহার ব্যক্তিত্বের বিকাশের স্থযোগ পায় । ল্যাঙ্কি বলিয়াছেন ১ 
"গ্বাধীনতা বলিতে আমরা সঘত্বে এমন একটি পরিবেশকে রক্ষা! করার কথা 
বুঝি, যেখানে মানুষ তাহার সত্বাকে সম্যকভাবে উপলদ্ধি করিতে পারে !” 
(৬ 110615 »০ 27621 059 2961 08.11061021702 00 008 
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স্বাধীনতা ও সাম্য ১০৭ 


১৪90 ৪61৮৫9*) ৷ আর এই পরিবেশ হৃষ্টি হয় অধিকারের ছারা । তাই ল্যাস্ষি 
আরও বলিয়াছেন, [10০ 151175910০৮ 0 11£1)05.+ অর্থাৎ 
স্বাধীনতা অধিকার হইতে উদ্ভূত । 

তবে স্বাধীনতা অধিকার হইতে উদ্ভূত হইলেও ইহ! কর্তব্য বহিভূর্ত নছে। 
স্বাধীনতা ও কর্তব্যপালন পরস্পরের পরিপূরক । একের স্বাধীনতা অন্থের 
কর্তব্যবোধের দার] সীমিত। তাই জন ডিউগ্ি বলিয়াছেন যে, স্বাধীনতা! 
ঘি দায়িত্বজ্ঞানের দ্বারা সংযত না হয় তবে উহা উচ্ছৃত্খলতাঁয় পরিণত হয়, এবং 
দায়িত্ব পালন করিবার সময় স্বাধীনতার কথ। মনে না বাখিলে৪ ঘথেচ্ছচান্ী 
শক্তির উদ্ভব হয়। উভয়ের মধ্যে সামঞ্জন্য বিধান রাষ্টরবিজ্ঞানের অহ্থতম প্রধান 
সমস্যা । 

বিভিন্ন প্রকার স্বাধীনতা 00711257615 ০110) £ রাষ্ট্র 
বিজ্ঞানের লেখকগণ স্বাধীনতা *বটিকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহ+র করিয়াছেন, এবং 
ইহার ফলে মোটামুটি নিম্নলিখিত বিভিন্ন প্রকারের স্বাধীনতার বর্ণন। পায়] 
যায় £ 

(১) স্বাঙাবিক ম্বাধীনত। (বালান! 15০15) বলিতে স্বাভাবিক 
অধিকারের ন্াঁয় রাট্রবিহীন একটি প্রকৃতির বাঁজ্য কল্পনা করিয়। উক্ত অবস্থায় 
মাঞ্ষ যে হ্বাধীনতা ভোগ করিত তাহ! বুঝায়। এইক্ধপ স্বাধীনতায় রাষ্ট্র বা 
তাহার নিয়ন্ত্রণের কোন স্থান নাঁই। কাহারও স্বাধীনতার উপর কোনবূপ 
নিয়ন্ত্রণ ন' থাকিলে ইহ] ্বাধীনতাঁর পরিবর্তে স্বেচ্ছাঁটাপ্িতায় পরিণত হয়। 
সুতরাং “ম্বাভাবিক স্বাধীনতা”র কল্পনা অবাঁণ্তব। 

(২) রাজট্নতিক স্বাধীনতার (৮০11:০৭1 11657) অর্থ রাষ্ট্রে 
শাসনকার্ষে নাগরিকদের অংশ গ্রহণের শ্বাধীনতা। প্রত্যেক নাগরিক শ্বাধীন- 
ভাবে ভোট দান করিতে, নির্বাচিত হইতে, সরকার গঠন করিতে কিংবা 
সরকারী কার্ষের সমালোচনা করিতে পারিবে, এইরূপ স্বাধীনত। গণতন্ত্রের পক্ষে 
একাস্ত আবশ্তক। রাজনৈতিক স্বাধীনতা মানুষকে রাষ্ট্রপরিচালমায় অংশ 
গ্রহণের স্থঘোগ ছ্িয়াছে। 

(৩) পৌর স্বাধীনতা (011 [496:£5)_ পৌর অধিকারসমুহ ভোগ 
করিবার স্বাধীনতার নাম পৌর স্বাধীনতা । জীবন ধারণের অধিকার, ধর্ম 
পালনের অধিকার প্রভৃতি ইহার জন্য প্রয়োজন ) এই স্বাধীনতায় ফলে মাচষ 
সভ্যমমাজের অংশ রূপে স্বীকৃত হুইয়াছে। 


১০৮ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


(৪) অর্থ নৈতিক ত্থাধীনতা। (8:০০7০01০ [.6:5)--অভাব, অনশন 
ও বেকারত্বের আশংক] হইতে মুক্ত থাঁকিবার যে স্বাধীনত! তাহার নাম অর্থ- 
নৈতিক দ্বধীনতা। অন্তত সকলের জন্যই জীবনধারণ করিবার মত ন্যানতম 
আথিক স্বাচ্ছন্দ্য, মোটামুটি শিক্ষালাভ, সাধ্যমত কাজ পাইবার ব্যবস্থা প্রভৃতি 
ন। থাকিলে স্বাধীনতা অর্থন হইয়। পড়ে । সর্বদা অন্নচিস্তায় ব্যন্ত থাকিলে 
কাহারও পক্ষে রাজনৈতিক কাজে অংশ গ্রহণ কর! সম্ভব হয় না। এই 
কারণে অথনৈতিক্ স্বাধীনতা রাজনৈতিক ও পৌর স্বাধীনতার ভিত্তিশ্বব্ূপ 
বলিয়। ধর] হয়। ল্যাঙ্কির মতে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অর্থ হইল কাহারও 
জন্য অতিরিক্ত সুবিধার ব্যবস্থা করিবার পূর্বে সকলের জন্য সবনিয় প্রয়োজনের 
অভাব অবশ্যহ মিটাইতে হহবে | (57017615 100080 15 507661016170 097 
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(৫) জাতীয় স্বাধীনত। (ব৪6০791 [.19৩:5)-- অপর রাষ্ট্রের কর্তৃত 
হইট্তে কোন রাষ্ট্রের মুক্ত ও ম্বাধীন থাকার নাম জাতীয় স্বাধীনতা । 
ভারত ইংরেজ শাসন হইতে মুক্তিলীভ করিয়া ১৯৪--এর ১৫ই আগষ্ট জাতীয় 
শ্বাধীনত1 অর্জন করিগাঁছে। ইহার পূর্বে তাঁহার এই স্বাধীনতা ছিল না। 
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ভুমিকা--দাধারণতঃ আহন ও স্বাধীনতা পরস্পর বিরোধী বলিয়া মনে 
কর। হয়। আইন বা ক্নাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণের অর্থ ই হইল ব্যক্তির নিজ ইচ্ছানুষাঁয়ী কার্ষের 
উপর হম্তক্ষেপ। আইন মানিয়৷ চণিলে ব্যক্তির শ্বাধীনত! নিয়ন্ত্রিত ও গণ্ডীবন্ধ 
হইয়। যায়। এই কারণেই অনেক লেখক রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণের অতাবকেই স্বাধীনতা! 
বলিয়াছেন, এবং রা্রনিয়ন্ত্রণ থাকিলে স্বাধীনতার অস্তিত্ব থাকে না এইবপ 
মত প্রকাশ কারয়াছেন। কিন্তু গ্ররুতপক্ষে আইন ও স্বাধীনতা পরস্পরের 
সহিত সম্পর্কযুক্ত । আইন-কান ম্বাধীনতাঁর পরিপন্থী তে। নয়ই, বরং 
সাহার পরিপোষক। 

বিৰৃভি-_ খবাধ স্বাধীনতা বলিয়। কোন জিনিষ থাকিতে পারে না। 


স্বাধীনতা ও সাম্য ১৯৯ 


স্বাধীনও1 বলিতে পরেন্প বা বাহিরের নকঙ্গ প্রকার অধীনতা হইতে মুক্তি 
বুঝিলে তাহ1 মানব-সমাজের কোথাও খুঁজিয়া পাঁওয়। যাইবে না। প্রত্যেকে 
হদি সীমাহীন শ্বাধীনতা চায়, তাহ! হইলে একের ইচ্ছার সংগে অপরের ইচ্ছার 
বিরোধ বাঁধিবে এবং “ঞোর যার মুলুক তার" নীতি অনুম্থত হইবে । ফলে 
কেবলমাত্র অধিক বলশালী ও বিত্তবান লোকের স্বাধীনতা থাকিবে, 
ছুর্বলও নিরীহ প্রকৃতির লোকের কোন গ্বাধীনতা থাকিবে না। উহ? 
স্বেচ্ছচাঁরিতার নামান্তর । অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের জন্য, সকলেরই 
সম শ্াবে স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকার আছে। এই কারণেই কোন 
ব্যক্তির কার্ষের দ্বার অপরের অধিকার তথা স্বাধীনতায় হণ্তক্ষেপ হইলে, রাষ্ট্র 
বিধি নি-ষধ আরোপ করিয়া ইহা বন্ধ করে। বারের কর্তব্য এমনভাবে আইন 
প্রণয়ন কর যাহাঁতে সকলেই স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে। এই ক্ষেত্রে 
আহধনই ম্বাধীনতার রক্ষক। রাষ্র বা আগ্ঠন না খাকিলে স্বাধীনতার অস্তিত্বই 
কল্পন। কর যায় না। কারণ আইনই প্রত্যেকের অধিকারের মীম। নির্ধারণ 
করিয়া দেয়। আমার মত প্রকাশের খাণীনতা আছে বলিয়াই যে আঙ্ষি 
অন্যের নামে কুৎসা রটাইয়া তাহার স্থনাম নষ্ট করিব তাহ] হইতে পারে না। 
বাকার বলিয়াছেন ষে, “প্রত্যেকের হ্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা অন্থান্ত সকলের 
'্বা শনতার প্রয়োজনের ছারা লীমিত ও শিয়ান্ত্ুত।” উইলোবিও বলিয়াছেন 
ষে, নিয়ন্ত্রণ আছে বশিয়াই ব্যক্তি স্বাধীনত] টিকিয়া আছে। নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া 
দিলে হবস্‌ কল্পিত বিভীষিকাময় প্রাকৃতিক রাজ্যে ফিরিয়া! আঙদিবে। কোন 
ব্যক্তি জীবন ও ধনসম্পত্তি লইয়৷ সুনামের সাঁহত বপবান করিতে প।রিবে ন।। 

রাষ্ট্র বা আইন স্বাধীনতা রক্ষা করে। স্বাধীনত। বা অধিকার খাষ্ট্রের ছার? 
সষ্ট কিন] সে সম্পর্কে মতপার্থক্য আছে। কিংবা আমরা ঘি ধরিয়াও লই 
যে স্বাবীনত1 মানুষের জন্মগত অধিকার, তাহা হইলেও রাষ্ট্রই যে উহা! রক্ষা 
করে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। ষাহারা সামা'জক আদর্শের বিরোধীতা 
কারয়। অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে, রাষ্ট্র তাহাদিগকে দণ্ড দেয়। সুতরাং 
রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ন! মানিলে ব্যক্তি স্বাধীনত1 অবশ্যই বিপন্ন হুইবে। 

আবার শাসক সম্প্রদায়ের স্বেচ্ছাচারিতায় যাহাতে নাগরিকের ম্বাধীনত। 
ব্যাহত ব। নষ্ট ন৷ হম তাহার জন্য চারি সংবিধান ব। চরম আইন এবং বিশেষ 
ধরনের আইন থাকে? 

ইহা ছাড়া রাষ্ট্রের কর্তব্য এমন পরিবেশ ু কর। ধাহাতে নাগরিকগণ, 


১১০ রাষ্রবিজ্ঞান পরিচয় 


তাহাদের ব্যক্তিত্বের পুর্ণ বিকাঁশ ঘটাইয়। স্বাধীনতাকে যথাযথভাবে ব্যবহার 
করিতে পারে। ইহার জন্য বাষ্র শিক্ষাপ্রদানের ব্যবস্থা, জনপ্থাস্থ্য রক্ষা, সংবাদ 
সরবরাহ, পার্ক ইত্যাদি সংরক্ষণ প্রভৃতির দায়িত্ব গ্রহণ করে। এই সব 
ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের আইন নিশ্চিতভাবে শ্বাধীনতার বিকাশলাভে সহায়তা করে । 
রীচি (1২151 ) বলিয়াছেন, “ম্বাধীনতাকে যদি আত্মবিকাশের প্রত্যক্ষ 
হুযোগ বলিয়৷ মনে কর] হয় তবে তাহা অবশ্তই আইন দ্বারা সৃষ্ট ।” তাই 
আইন ছারা সমঘিত নহে এমন স্বাধীনতা নীতিসঙ্গত হইলেও কার্ষক্ষেত্রে ভোগ 
করা চগে না। 

মোটকথা, আইনের অবস্থিতি স্বাধীনতার অবলুপ্তি প্রমাণ করে না, বরং 
আইন শ্বাধীনতার রক্ষক, নির্ধারক ও সম্প্রসারক | 

উপসংহার-_ন্বাধীনতার জন্য আইন অপরিহার্য ইহা যেমন সত্য কথা, 
তেমনি মনে রাখিতে হুইবে সব আইনই স্বাধীনতার অন্কৃল নয়। বহু দেশে 
এমন অনেক আইন আছে যাহা হ্বাধীনতার পরিপস্থী। উদাহরণন্বরূপ, 
দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ বৈষম্যমূলক আইনের উল্লেখ করা যায়। এইক্প 
আইন মাচ্নষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে বাধান্বরূপ এবং স্বাধীনতার বিরোধী । 
এই কারণেই অনেক লেখক রাষ্ট্রকে সর্ব ক্ষমতার আধার করিতে রাজি নহেন। 
আদল কখ] হইল, কোন আইন স্বাধীনতার পক্ষে অনুকুল কি প্রতিকূল তাহা 
নির্ভর করে মেই আইনের প্রকৃতির উপর। 
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ভূমিকী- স্বাধীনতা বলিতে এমন একটা পরিবেশকে আমগণা বুঝি 
যেখানে প্রত্যেক নাগরিক বাষ্র-স্বীকৃত অধিকার্ঞলি ভোগ করিয়া নিজ 
বাক্তিত্বের পূর্ণবিকাশ ঘটাইতে পারে। প্রত্যেক ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের কর্তব্য 
এই স্বাধীনতাকে রক্ষা করা। কিন্ত অনেক ক্ষেত্রে দেখ! যায়, শামকমগ্ডলী 
অন্যায়ভাবে নাগরিকদের ম্বাধীনতায়় হস্তক্ষেপ করে এবং অপেক্ষাকৃত শক্তি- 
শালী ব্যক্তিরা নিজেদের অধিকারবলে রাষ্ট্রযস্ত্রের সাহাধ্যে অপরকে এই 
অধিকার হইতে বঞ্চিত করে। এই কারণেই বর্তমানে রাষ্ট্রবিজ্নিগণ 
স্বাধীনতার কয়েকটি রক্ষা-ব্যবস্থা বা রক্ষাকবচের উপর বিশেষ গুরুত্ব 
আরোপ করেন। 

বিৰৃতি- নিম্নপিখিতভাবে 2ুঁধীনতার রক্ষাকবচগুলিকে (58£5898195) 
বর্ণনা কর। যাতে পারে ২ 
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(১) সংবিধানে মৌলিক অধিকার বিধিবন্ধকরণ--নাগরিকদের 
মৌলিক অধিকারসমৃহ সংবিধানে স্পষ্টভাবে বিধিবদ্ধ কর! এবং উছ! ভংগ 
করিলে তাহার প্রতিবিধানের নির্দিষ্ট ব্যবস্থা রাখ! স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষা- 
কব৮ বলিয়া ধরা হয়। ভারত, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র গরভৃতি রাষ্ট্রের সংবিধানে 
মৌলিক অধিকার এইভাবে নির্দিই কর! আছে। 

(২) আইনের বিধান (২৪1০ ০£19%)- ইংল্যাণ্ডের সংবিধান প্রধানত 
অলিখিত বলিয়া সেখানে মৌলিক অধিকার উপরিবর্মিতভাবে বিধিবদ্ধ কর! 
নাই। ইংল্যাণ্ডের শাসনব্যবস্থায় আইনের বিধাঁন ও নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা এই 
স্বাধীনতা রক্ষায় সহায়তা করে। আইনের চোখে সকলেই সমান এবং 
কেহই আইনের উধ্বে” নয়, ইঞাই মাইনের বিধানের মূল কথা। 

(৩) ক্ষমতা স্বতন্্রীকরণ (569156101) ০£2০615)--ফরাসী লেখক 
মস্তেস্থ্য প্রভৃতির মতে ক্ষমতা! ব্বতন্ত্রীকরণ ভিন্ন স্বাধীনতা অর্থহীন । এই মতবাদ 
অনুসারে আইন প্রণয়ন, শ।সন পরিচালন] ও বিচাঁঁ--এই তিনটি বিভাগকে 
পরস্পর পৃথক কর! একান্ত আবশ্তক। কিন্ত কার্ধত ইহা সম্ভব নছে। 
ফ্রান্স ও মকিন যুকরাষ্ী ইহা কার্ষে প্রয়োগ করিতে গিয়। বার্থ হইয়াছে। 
আর ইহার প্রয়োজনও নাই। ইংলগ্ডে এই নীতি একেবারেই অন্নরণ 
করা হয় নাই, তথাপি নেখানে স্বাধীনতা রহিয়াছে । তবে অধিকাংশ 
লেখকই স্বীকার করেন, বিচার বিভাগকে আইন প্রণয়ন ও শাসন পরিচালন! 
বিভাগ হইতে পৃথক কর! প্রয়োজন । নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থ। নাগরিকের 
স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বিশেষ গ্রয়োজন। 


(৪) দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থ। (25001851016 (30৬ ০081761)6)--- 
গণতাস্িক অর্থাৎ দাগ্গিত্বীল শাসনব্যবস্থায় শাসকদল তাহাদের কার্ধের অন্য 
আইনসভা ও জনসাধারণের নিকট কৈফিয়ৎ দিতে বাধা থাকে এবং সরকারী 
কার্ধের সমালোচনার জন্য বিরোধী দলের অস্তিত্ব স্বীকার কর! হয়। ট্ছহাও 
স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ। 

(৫) নাগরিকদের সতক তা" কিন্ত স্বাধীনতার সর্বাপেক্ষা! বড় রক্ষাকবচ 
হুইল নাগরিকদের মধ্যে চেতনা! এবং নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্ত সদাসর্বদ। 
সতর্ক থাকা । জনমত হ্যগির দ্বারা এবং স্বাধীনতার প্রতি আঘাতের বিরুদ্ধে 
সংগ্রামের মধ্য দিয়। নাগরিকগণ তাহাদের শ্বাধীনত। রক্ষা করিবে। গ্রীক 
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সংজ্ঞ।_সাম্য ও স্বাধীনতা পরম্পরের পরিপূরক | উনবিংশ শতাব্দীতে 
গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য ছিল স্বাধানতার অধিকার আর বর্তমান 
বিংশ শতাবীর প্রধান উদ্দেশ্য হইল সামোর অবিকার। কারণ ব্যক্তি 
স্বাধীনতার সহিত সাম্যের অধিকার না থাকিলে গণতান্ত্রিছ আদর্শের পূর্ণাংগ 
রূপায়ণ সম্ভব নহে। তাই বলা হয় সাম্য ও শ্বাধীনতা পরস্পরের পরিপূরক । 
সাম্য অর্থে এখানে বিশেষতঃ অর্থ নৈতিক সাম্যের কথা বল হইয়াছে । লর্ড 
আযাক্টন, তকৃভিল্‌, প্রভৃতি লেখক অবশ্য সাম্য ও স্বাধীনতাকে পরম্পর 
পরিপন্থী বলিয়! মনে করিতেন। সাম্য স্থাপিত হইলে কাহারও নিজন্ব 
স্বাধীনত। থাকিবে না, আবার স্বাধীনতার দাবী স্বীকার করিয়া লইলে অন্যকে 
ধনপম্পদ হইতে বঞ্চিত করিয়। সাম্যের অবসান ঘটানে। হইবে, এইরূপ মনে 
করা হইত। কিন্তইহ! ভূল। সাম্য ও স্বাধীনতা উভয়েই সমভাবে গণতন্ত্রের 
ভিত্তি। 

সাম্যের অর্থ সকলের আথিক অবস্থাকে একই স্তরে নামাইয়া আনা কিংবা 
সকলের ক্ষমতা ও ব্যবহার একইরূপভাবে নির্ধারণ করা নয়। একজন 
বৈজ্ঞানিকের যে অর্থ ব্যয় হইবে, একজন রিকস।-শ্রমিকের তাহ! হইতে পারে 
ন1। দেশের প্রধান মন্ত্রী যে ক্ষমত। ব্যবহার করিবেন, তাহা একজন লাধারণ 
নাগরিকের অপেক্ষা অবশ্যই বেশি হইবে । তাহা হইলে সাম্যের অর্থ কি? 
প্রাচীনকালে ধনসম্পদ, ধর্ম, ঝংশ, রাঞ্জমর্ধাদা প্রভৃতির জোরে কিছু. মাহষ 
আন্তের তুলনায় অধিক সুবিধা ভাগ করিত'। এইরূপ বিশেষ শ্রেণীর বিশেষ 
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অধিকার লোপই সাম্যের প্রধান কথ!। এই বিচায়ে প্রতেযক নাঁগরিকই 
সমান এবং রাষ্ট্রের নিকট হইতে সমান বাবহার পাইবার অধিকাক্সী। আইনের 
চোখে একজনের সহিত অপরের কোনরূপ পার্থকা করা চলিবে ন!। 

ধিতীক়্ত, প্রত্যেক নাগরিকের স্থযোগ-হথবিধা সমান । ইহা ব্যাখ্যা কথিয়া 
বল! যায় প্রত্যেক নাগরিককেই ন্যনতম শিক্ষা দিতে হইবে এবং জীবনধারণের 
অন্য সর্বণিয় থে জাধিক স্বাচ্ছন্দ্য প্রয়োজন তাহার ব্যবস্থা কগিতে হইবে । ইহার 
পরে কেহ ঘি নিজ প্রতিভা ও যৌগ্যত! বলে অপরের অপেক্ষা বেশি শিক্ষিত, 
ধনী কিংবা ক্ষমতার অধিকারী হয়, তাহাতে আঁপতির কিছু নাই। তবে, 
একজনের তুলনায় অপরে অধিক সম্পদের মালিক হইলে সেই বাঁড়তি সম্পদ 
তাহাকে নমাজকল্যাণমূলক কার্ধের বিনিময়ে অর্জন কন্িতে হুইবে। অলস 
হইয়! পিতৃদত্ অর্থে সম্পদশালী হইবার হুযোগ সাম্য ত্বীকার করে না। 

বিভিন্প্রকার সাম্য-_ স্বাধীনতার ন্তায় সাম্যকেও তিন ভাগে ভাগ কর! 
যায়, যথ! £ 


(১) ব্যক্তিগত সাম্য (01511 ৪৫021:05) £ ইহার অর্থ প্রত্যেক নাগিক 
নমানভাবে পৌর অধিকারগুলি ভোগ করিতে পারিবে। উদাহরণস্বরূপ 
বল। যাইতে পারে? পাকিস্তানে ইসলামকে রাষ্ট্র-ধর্মরূপে ক্বীকার কর! হইয়াছে, 
ফলে হিন্দুর! সেখানে সমান ধর্মগত পৌর অধিকার ভোগ করিতেছে না বলিকন! 
তাহার! ব্যক্তিগত সাম্য হইতে বঞ্চিত। 

(২) রাষ্ট্রনৈতিক সাম্য (0০017601591 ০702110 ) 2 শ্রেণী, ধর্ম বংশ, 
ভাঁষ। নির্বিশেষে সকল নাগরিক রা্রশাসনে অংশ গ্রহণের অধিকারী হইলে এবং 
রাষ্্রশাষন সম্পর্কে সকলের সমান আলোচনার অধিকার থাকিলে রাষ্রনৈতিক 
সাম্য আছে বলিয়৷ মনে করা হয়। সার্বজনীন তোটাধিকারকেই রা্রনৈতিক 
সাম্যের মাপকাঠি হিসাবে ধর] হয়। অধ্যাপক ল্যান্ির মতে, যদি কোন 
রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক সাম্য না থাকে তবে মেখানে রাজনৈতিক সাম্য মূল্যহীন 
হইয়া পড়ে। সোভিয়েট ইউনিয়নে সরকারী কাধের লয়ালোচনার অধিকার 
সাধারণ নাগরিকেক নাই বলিয়া অনেক লেখক মনে করেন, সেখানে গা” 
নৈতিক লাঙ্য নাই। 


(৩) অর্থ নৈতিক সাম্য (7:০9297035 6948116)--প্রতোকের জীব্য, 


ধারণের জন্ট হাহ! নামতথ প্রয়োজন তাহার বাবস্থা, পরতোকের কাজ পাবা 
ঝাষউ্রবিকান”-৮ 
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অধিকার এবং মাহুষের প্রয়োজন অনুসারে জাতীয় আয়ের বণ্টন হইল অর্থ- 
£নতিক সাম্যের ভিত্তি। 

অর্থনৈতিক সাম্যের সহিত ব্যক্তিগ্ণত ও রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতার 
সম্পর্ক ঃ অর্থনৈতিক সাম্য ভিন্ন ব্যক্তিগত কিংব! রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা 
মূল্যহীন । মাশ্ুষ দি অনাহারে থাকিয়া মৃত্যু বরণ করে তবে তাহার জীবন- 
ধারণের অধিকারই নই হইয়। যাঁয়। প্রতিনিয়ত যদি একজনকে ক্ষুণ্রিবৃত্তি 
নিবারণের জন্য কাল কাটাইতে হয় এবং আগামীকালের অনশনের জন্য 
ভাবিতে হয় তবে রাষ্ট্রের উন্নতি বিষয়ে সে কখন চিন্তা করিবে, বাট্রশাসনে 
অংশগ্রহণের স্থযৌগই বা কি করিয়া গ্রহণ করিবে? 

অর্থনৈতিক সাম্য না থাকিলে সমাজে ধনবৈষম্য থাকিবে, এবং 
এই কারণে দরিদ্রকে ভোটদানকলে এবং নিজ মত প্রকাশের ক্ষেত্রে ধনী 
বিশেষ করিয়। তাহার কর্মকর্তার নিকট অনুগত থাকিতে হইবে । ইহাতে 
রাষ্্নৈতিক স্বাধীনত। ব্যথ হইয়। যাঁয়। ধনবৈষম্যমূলক সমাজে আইনের 
নিকট হইতে ধনী ও দরিদ্র কখনও সমান ম্বযোগ পাইতে পারে না। 
বিচারের ব্যয়ভার বহন করিবার ক্ষমতা দরিদ্রের থাকে না। এই কারণেই 
ল্যার্ষি বলিগ্নাছেন অর্থ নৈতিক সাম্যের সহিত যুক্ত ন! হুইল রাষ্ট্রনৈতিক সাম্য 
মন্তব হয় না। 


সংবিধান 
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ভুমিকা মাঁছষের দৈনন্দিন জীবন যেমন কতকণ্ড প বিধি-নিষেধের দ্বা”। 
নিধস্ত্রিত হয়, রাষ্ট্রের কাযকলাপও সেইক1 কতকগুপি বিধি-নিষেধ দ্বারা 
নিদিষ্ট । এই বিধিনিষেধগুপি ন। থাকিলে গাষ্র ন্বৈরাারী হইতে পারে। 

পিবৃতি- প্রত্যেক দেশের শাসনব্যবস্থা শাসক-শাদিতের আইনশত 
সম্পর্কের উপর 'প্রতিষ্ঠিত। বঠমাঁন যুগে এহ সম্পর্ক যে মুল বিধি-নিষেধ বা 
শিয়ম-কান্নের ছারা শির্ধারিত, তাহাঁকেই রাষ্ট্রে সংবিধান বা শাসন তস্ব বল। 
ইয়। মোটকথা] একটি রাষ্ট্রের সরকার (কিভাবে গঠিত হইবে ও তাহার কি 
কি ক্ষমতা থাকিবে, এই সব ক্ষমতা কি গা.বহ ব। প্রয়োগ কর' হহবে মর- 
কারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ক সম্পক থাকিবে এবং শাক ও শাসিতেব কি 
কি অধিকার ও দায়িখখ থাকিবে. সেহ স্ধদ্ধে যে স্ব বিধিবদ্ধ বিধান থাকে, 
তাহাদের সমহ্টিকে বলা হয় সংবিধান বা শাসনতন্ত্র ( 50158004005 )। 

সংবিধানের সংজ। দিতে গিয়া মাফিন আইনজ্জ কুলি (00015 ) 
বলিয়াছেন, “সংবিধান হুইল বাষ্টের মৌলিক আহন, ধেখানে সরকারের 
গঠন ব্যবস্থা, সাঁধভৌম ক্ষমতার ব্যবহার কে করিনে এবং কিন্গপে করিবে 
তাহ? লিপিবন্ধ আছে ।” এই প্রসংগে রাষ্্রবিজ্ঞানের অন্ততম লেখক গিলক্রাই 
বলেন, “কোন রাষ্ট্রের সংবিধান হইল লিখিত বা অলিখিত বিধি নিয়মের 
এক সম ঘাহার বলে সরকার গঠন করা হয়, রাষ্ট্রীয় ক্ষমত। সরকারের বিভিন্ন 
বিভাঁগের মধ্যে বণ্টন করা হম এবং এই সকল বিভাগের কর্মপন্ধতি নির্ধারিত 
হয়। ন্ৃতরাঁং দেখা! যাইতেছে সংবিধান, তাহা যে ধরপেরই হউক ম৷ কেম, 
রাষ্ট্রের পক্ষে অপরিহার্ধ। এমনকি সামগ্রিক রাষ্ট্রে যেখানে শাপকের 
মতামতই আইন, সেই মতামতকে সংবিধান হিসাবে মানিয়। চলিতে 
হইবে । জেলিনেকেন ভাঁষায় ইহার কারণ নির্দেশ করিয়! আময়। বলিতে পারি 
থে, দংবিধানের অক্কপন্থিতিনন অর্থ মাৎলন্যায়। 


0019৭6160061009. 


১১৬ রাষ্রবিজ্ঞাম পরিচয় 


কিন্ত সংবিধান থাকিলেই যে তাহা লিখিত হইতে হুইবে এমন কোন 
বাধ্যবাধকত। নাই। লিখিত জঅংবিধান ছাড়াই আমরা কোন রাষ্ট্রের 
কল্পনা করিতে পারি। বাস্তবিক পক্ষে, অতীতে এমন অনেক রাষ্ট ছিল 
যেগুলি প্রধানতঃ অলিখিত নিয়মকাছন অনুসারেই পরিচালিত হইত । পঞ্চদশ 
শতাকীর ফ্রান্সে ও ইংলগ্ডে শাসন ব্যবস্থার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোন লিখিত 
আইন ছিল না। বর্তমানে ইংলগ্ডের শাসনব্যবস্থাও প্রাথমিকভাবে প্রথাগত 
বিধানের উপর ভিত্তি করিয়। গঞিয। উঠিয়াছে। 

শ্রেগীবিভাগ--সংবিধানকে প্রাথমিকভাবে ছয়ভাঁগে বিভক্ত করা হইয়াছে 
লিখিত ও অলিখিত $ বিবর্তনমূলক ও কার্ধকারণ সন্বন্ধমূলক (৪ 01101?) $ 
হ্বপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয়। অনেকে আবার সংবিধানকে, এককেন্দিকও 
যুক্তরাদ্্ীয়, গণতান্ত্রিক ও একনায়কতান্ত্রিক বলিয়াও শ্রেণীবিভাগ কণিয়! 
খাকেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই শ্রেণীবিভাগগুলি সংবিধানের ক্ষেত্রে 
প্রযোজ্য নহে । ইহা একাস্তভাবে শাসনব্যবস্থার শ্রেণীবিভাগ । 

প্রথম, লিখিত ( 01066] ) এবং অলিখিত (91071666]0 )। 
লিখিত সংবিধানে শাসন পরিচালনার আইনকাঁছনগুলি স্পষ্টভাবে লিখিত 
আকারে লিপিবদ্ধ করা থাকে। সাধারণতঃ কোন একটি সময়ে কোন একটি 
নির্দিষ্ট পরিষদ কতৃক এই সংবিধান রচনা! কর হয়। মাকফিন যুক্তরাষ্ট্র ও 
ভারতের সংবিধান এইন্ধপ লিখিত। আর অলিখিত সংবিধানে এই নব 
নিয়ম-কাঁছুন, লিখিত বা লিপিবদ্ধতাঁবে থাকে না, দেশের প্রচলিত প্রথা, 
ব্যবহার, রীতি-নীতির উপর ভিত্তি করিয়া! সংবিধানের ধারণা গড়িয়া 
উঠে। ইংল্যাণ্ডের সংবিধান এইবপ। 

স্যার হেনরী মেইন সংবিধানকে, এতিহাসিক বা বিবর্তনমুলক এবং 
কার্ধকারণ সম্বদ্ধমূলক, এই ছুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। বিবর্তনমূলক 
সংবিধান বলিতে তিনি দেই সব সংবিধাঁনকে বুঝাইয়াছেন যেগুলি বহুদিনের 
বিবর্তনের মধ্য দিয়া গড়িয়া! উঠিয়াছে। ইংলগ্ের শাসনতন্ত্র হইল এই ধরণের 
সংবিধান । আর কাধকারণ সন্বদ্ধমূলক সংবিধান হইল সেই সকল বিধি- 
নিয়ম যাহার সহিত অভিজ্ঞতার কোন সম্পর্ক নাই এবং যাহা কেবলমাত্র 
কার্ধকারণ সন্বদ্ধের উপর ভিত্তি করিয়াই রচিত হইয়াছে । অষ্টাদশ শতাব্দীর 
ফরাপীধিগের সংবিধান হইল এই ধরণের সংবিধান । কিন্ত এই প্রকার ত্রেণী 
বিভাগ মোঁটেই বিজ্ঞানসম্মত নছে। কারণ অভিজতাগ সহিত সম্পর্ক 


সংবিধান ১১৭ 


বিবজিত হইয়! কার্ধকারণ সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে না এবং এই ধরণের 
শাসনব্যবন্থ! একবার গঠন করিলে তাঁহ বিবর্তনমূলক সংবিধানের ন্যায় 
বিবতিত হইতে থাকে । তাহ! ছাঁড়া, বিবর্তনমূলক সংবিধানের চিন্তার মধ্য 
দিয়াও মেইন নৃতন তথ্য পরিবেশন করিতে পারেন নাই। কারণ অলিখিত 
সংবিধান ও বিবর্তনমূলক সংবিধানের মধ্যে মৌলিক কোন প্রভেদ নাই। 

সংবিধানকে লিখিত ও অ-লিখিত এই ছুইপ্রকারে বিভক্ত করার 
বিপক্ষে আধুনিককালের রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ মত প্রকাশ করিয়াছেন । তাহাদের 
মতে কোন সংবিধানই সম্পূর্ণ লিখিত বা সম্পূর্ণ অ-লিখিত নয়। মাঁকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানেও অনেক অ-লিখিত রীতি-নীতি শ্বীকার করা হয়। 
যেমন বিচারকর্দের ব্যাখ্যা । সংবিধানের অবিভাবক হিসাবে বিচারকগণ 
মাকিন সংবিধানের নানারূপ ব্যাধ্য। দিয়া থাকেন ; আর এই সকল ব্যাখ্যাই 
মূলসংবিধানের পাশাপাশি থাকিয়া! কাধকরা হয়। বস্ততপক্ষে, এই সকল ব্যাখ্যা 
ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকিলে মাকিন সংবিধাঁনকে সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পার 
যায় না। ইংলগ্ডের সংবিধাঁনেও অনেক লিখিত অংশ রহিয়াছে । যেমন বন্দী 
প্রত্যক্ষীকরণ আইন, সংস্কার আইন (১৯১১), সংশোধনী আইন (১৯৪৯ ), 
প্রভৃতি পাঁলণমেণ্ট প্রণীত আইনগুলি সংবিধানের অংশ হিসাবে বিবেচিত 
হইয়! থকে । স্ৃতরাঁং, লিখিত ও অলিখিত এই ভাঁবে সংবিধানের শ্রেণীবিভাগ 
যুক্তিযুক্ত নহে। বর্তমীনে লেখকগণ তাই সংবিধানকে নমনীয় ব1 স্পরিবর্তনীয় 
(£1551515) ও অ-নমনীয় বা দুম্পরিবর্তনীক়্ (73619 ), এই দুই ভাগে ভাগ 
করিয়া! থাকেন। আইনপরিষদে সাধারণ আইন যেভাবে সংশোধন বা 
পরিবর্তন করা হয়, সংবিধানের নিয়ম-কণন্থনও যদ্দি সেই একই পদ্ধতিতে 
সংশোধন ও পরিবর্তন কর] হয়, তবে তাহাকে নমনীয় সংবিধাঁন বল হয়: 
ইংল্যাগ্ডের সংবিধান নমনীয় । আর, সাধারণ আইন পরিবর্তনের প্রচলিত 
পদ্ধতি ভিন্ন অন্ত কোন বিশেষ পদ্ধতি ঘদি সংবিধানের বিধি-নিয়ম সংশোধনের 
ক্ষেত্রে প্রয্নোগ করা হয়, তবে তাহাকে অ-নমনীয় সংবিধান বলে। মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান এইরূপ । 
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বিবৃতি-_-পূর্বে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা সংবিধানকে দুই ভাগে বিভক্ত করিতেন। 
একটি লিখিত ( 11061 ) ও অপরটি অ-লিখিত ( 013101062) 1 লিখিত 
সাবধানে প্রত্যেকটি বিষয়ই এক ব। একাধিক দলিলে লিপিবদ্ধ থাকে । 
সাধারণতঃ পূর্ব পরিকল্পনান্গষায়ী একটি গুতিনিধি-পরিষদ কর্তৃক ইহা 
'ঝচিত হুয়। বর্তমান যুগে ইংলগ ছাড়া প্রায় সকল দেশেরই সংবিধান 
লিখিত। 


অ-লিখিত সংবিধান কোন পূর্ব-পরিকল্পিত নিয়ম অনুযায়ী কোন পরিষদ 
কর্তৃক রচিত হয় মা। ইহার নিয়ম-কান্গনগ্ুলি লিখিত আঁকারে লিপিবদ্ধ 
করার কোন চেষ্টা হয় না । দেশের বিভিন্ন প্রথা, রীতি-নীতি ও বিচারকের 
মিদ্ধান্ত প্রভৃতির উপর ধারণা করিয়া ধীরে ধীরে ইহা! গড়িয়া উঠে। ইহা! 
ক্রমববিবর্তনের ফল। যে-সব বিধিব্যবস্থা' বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে, 
অলিখিত হইলেও লিখিত আইনের মতই সেগুলি কার্যকরী হয়। ইংলগ্ডের 
সংবিধান এই অলিখিত সংবিধানের প্রকৃষ্ট উদাহরণ । নত 


সমালে।চন।--কিস্ত সংবিধানের এই শ্রেণীবিভাগ সুস্পষ্ট নয়, বিজ্ঞান- 
সম্মতও নয়। কোন সংবিধাঁনই সম্পূর্ণরূপে লিখিত কিংবা সম্পূর্ণন্ধপে অলিখিত 
নয়। সব লিখিত সংবিধানেই কিছু অ-লিখিত অংশ আছে। উদ্দাহরণ- 
ত্বন্ূপ বলা ঘাইতে পারে, মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান লিখিত হইলেও বন 
অ-লি'খত প্রথা বর্তমীনের সংবিধানের অংশ রূপে গণ্য হইয়াছে। সংবিধানের 
লিখিত নির্দেশ অন্থসারে যাঁকিন রাষ্ট্রপতির পরোক্ষভাবে নিবাচিত হইবার 
কথ]1। কিন্তু প্রথানুঙ্গারে দলব্যবস্থার উদ্ভবের ফলে বর্তমানে রাষ্রপতি জনগণের 
দ্বার] প্রত্যক্ষভাবেই নির্বাচিত হইয়া থাকেন। আবার, বিপরীত দিকে 
ইংলগ্ডের সংবিধান অ-লিখিত হইলেও সম্পূর্ণভাবে অলিখিত নয়। 
ম্যাগনা কার্টা, অধিকারের সনদ, ১৯১১ সালের পার্লামেপ্টারী আইন প্রভৃতি 
বহু লিখিত অংশ এই অ-লিখিত সংবিধানের অন্ততূক্তি। সুতরাং লিখিত ও. 
অলিখিত সংবিধানের পার্থক্য মূলগত নয়। (কোন সংবিধানে লিখিত অংশ 
বেশি, আর ঝেপনটাতে কম। গার্থক্য শুধু মাক্রাগত। আবার, লিখিত 
সংবিধান অলিখিত সংবিধান অপেক্ষা ভাজ এই ধারণারও কোন যৌক্তিকতা 
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নাই । ইংল্যাণ্ডের সংবিধান অলিখিত হইলেও বছ লিখিত সংবিধানের রা 
অপেক্ষ! ইহার শাসন-ব্যবস্থা অনেক বেশি সথপরিচালিত। 
. গুণাগুগ ঃ লিখিত সংবিধানে সব নিয়মকানুন স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ থাকে 
বঙ্গিয়া অলিখিত সংবিধান অপেক্ষা ইহা অধিকতর স্প্ট। লিখিত আকারে 
থাকে বলিয়। ইহা অলিখিত সংবিধানের তুলনাক্জ অনেক বেশি স্থায়ী । কিন্ত 
ইহার সর্বাপেক্ষ। বড় দোষ হইল যে, অবস্থার পরিবর্তনের সংগে ইহার ভ্রুত 
পরিবর্তন সম্ভব নয়। কোন সময় প্রয়োজন হইলেও সহজে পরিবর্তন কর! 
যায় না বলিয়া জনগণের মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়, জাতীয় অগ্রগতি ব্যাহত 
হয়, এমন কি বিপ্নবেরও সষ্টি হয়। 

লিখিত সংবিধানের দাঁষ অলিখিত সংবিধানের গুণ, আর তাহার গুণগুলি 
ইহার দ্োষ। অলিখিত সংবিধান অবস্থার পরিবর্তনের সংগে সহজে পরিবর্তন 
করিয়া সময়োপযোগী করা যায়। কিন্তু অলিখিত বলিয়া ইছাঁর নিয়ম-কাছান- 
গুলি অনেক ক্ষেত্রে অস্পষ্ট মনে হয়। অতি সহজে পরিবর্তন কর যায় বলিয়া 
ইহার দায়িত্ব কম। যুক্তরান্ত্ীয় শাসন-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অলিখিত সংবিধান 
একেবারেই অনুপধোণী বলিয়া লেখকগণ মনে করেন। 
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(০) [11018511510 ০ 11911016 ? (091. 108£799 7287৮ 1, 1968) 
ভূমিকা ঃ সংবিধানের লিখিত ও অ-লিখিত এই শ্রেণীবিভাগ অবাস্তব 
ও অবৈজ্ঞানিক বলিয়া মনে হওয়ায় লর্ড ত্রাইস সংবিধানকে নমনীয় ব1 
স্থপরিবর্তনীয় (£1১16) এবং অন্মনীয় ব। ছুম্পরিবর্তনীয় (01519), এই ছুই 
ভাগে ভাগ করিয়াছেন । সংবিধান সংশোধন-পদ্ধতির পার্থক্যের উপর ভিত্তি 
করিয়1 এই শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে। | 
বিবৃতি : দেশের সাধারণ আইনসমূহ, যে ভাবে পরিবর্তন করা! হয়, 
আইন-সভার দ্বার! ঠিক একই উপায়ে যদি সংবিধান পরিবর্তন কর! হয়, তবে 
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সেই নংবিধানকে নমনীয় সংবিধান বলে । এইরূপ ক্ষেত্রে সাধারণ আইন ও 
সংবিধানিক আইনের মধ্যে কোনক্ধপ পার্থক্য করা হয় না। ইংল্যাণ্ডের 
সংবিধান এই নমনীয় সংবিধানের শ্রেষ্ঠ উদ্দাহরণ। ইংল্যাণ্ডের পার্লামে্ট 
কর্তৃক রেলগাঁড়ীর ভাড়া সংক্রান্ত সাধারণ আইন যেভাবে পাঁশ করা হয়, 
ঠিক মেইভাবেই পার্লামেন্ট কর্তৃক মন্ত্রিসভা গঠনের বিধিনিয়ম অর্থাৎ, 
ংবিধাঁনের একটি বিষয় মুল নির্ধারিত হইতে পারে । 

যে সংবিধানের কোন পরিবর্তন বাঁ সংশোধন আইনসভা কর্তৃক সাধারণ 
আইনের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত পদ্ধতিতে করা যায় না, ইহাঁর জন্য বিশেষরূপে 
নিদিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হয়, তাহাকে অ-নমনীয় সংবিধান বলে। 
মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান এইরূপ অনমনীয়। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে যুক্তরাদ্রীয 
বিষয়ে সাধারণ কোন আইনের সংশোধন যুক্তরাষ্রীয় আইনসভা, অর্থাৎ 
কংগ্রেসের উভয় সভা! কর্তৃক সংখ্যাধিক্যে পাশ করিলেই চলে। কিন্ত 
সংবিধানের সামান্ত কোঁন সংশোধন করিতে হইলেও ভিন্নরূপ পদ্ধতি গ্রহণ 
করিতে হয়। কংগ্রেসের ছুই পরিষদের মোট সদস্তের দুই-তৃতীয়াংশ কর্তৃক 
সংশোধনের প্রস্তাব সমর্থন প্রয়োজন, অথবা মোট পঞ্চাশটি অংগ-রাজ্যের 
হুই-তৃতীয়াংশকে এই সংশোধনের জন্য বিশেষ একটি সভা আহ্বান করিয়া 
তাহার সমর্থন গ্রধোঁজন। এইরূপে সমথিত পরিবর্তনের প্রস্তাব ছত্রিশটি 
রাজোর আইনসভা অথবা সংশোধনের জন্য আহৃত সভায় উপস্থিত 
তিন-চতুর্থাংশ সদস্য সংখ্য। দার! গৃহীত হইলে তবে সংশোধন কার্ধকরী হয়। 
মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের সংশোধনের সংখ্যা বিচার করিলেই তাহার 
হুষ্পবিবর্তনীয়তা খুব ভালভাবে বুঝিতে পারা যাক । অগ্ভাবধি মাত্র ২২বার 
সংশোধন কার্ধকরী হইয়াছে ঃ তাহার মধো ১৭৯১ সাঁলেই ১৫ বার সংশোধনী 
প্রস্তাব গ্রহীত হওয়ায় দেখা যাইতেছে যে বাকী ১২টি সংশোধন ১৬০ বৎসর 
সময়ের মধ্যে গৃহীত হইয়াছে । 

অবশ্ত এই আলোচনা প্রসংগে ইহাঁও উল্লিখিত হওয়! প্রয়োজন ষে প্রত্যেক 
দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানই সম্যকভাবে দুষ্পরিবর্তনীয় নছে; তাহাদের মধ্যে 
মাত্রাতেদ আছে। আঁবার ইহাও দেখ! গিয়াছে ঘষে অনেক ছুষ্পরিবর্তশীয় 
সংবিধান কাত: স্থপরিবর্তনীয়। যেমন সোঁবিয়েত ইউনিয়নের সংবিধান । 
কেন্দ্রীয় আইনসভার ছুই তৃতীয়াংশ সদস্য সংখ্যার সমর্থন ব্যতীত সংবিধানের 
ংশোধন সম্ভব নহে। কিন্তু বাস্তবে সোভিয়েট ব্যবস্থায় এই বিশেষ সমস্ত 
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সংখ্যার সমর্থনের কোন মূল্য নাই। কারণ একদলীয় ব্যবস্থার ফলে এমন কি 
সাধারণ আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রেই সকল সদস্য একমত হইঙ়্া থাকেন। 
তাহা ভিন্ন দেখা যাঁয় যে কেন্দ্রীয় আইনসভায় প্রত্যেক অধিবেশনেই 
সংবিধানের কোন না কোন অংশ সংশোধিত হইয়া থাকে । তাই দ্বেখ। 
যাইতেছে যে ছুম্পরিবর্তনীয় ব্যবস্থার মাত্রাভেদের এক অংশে মাকিন- 
যুক্তরাষ্ট্র অন্ত অংশে সোঁবিয়েত ইউনিয়ন আর তাহাদের মধ্যবর্তা অবস্থায় 
রহিয়াছে ভারত ও অনুরূপ সংবিধানগুলি। 


গুণাগুণ £--ছুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের প্রধান গুণ হুইল ইহার স্পষ্টত1। 
জনসাধারণের অধিকারসমূহ এক সরকারের ক্ষমতা সীমা এই ধরনের 
সংবিধানে স্থনির্দিষ্ট ভাবে লিখিত থাকায় স্থুপরিবর্তনীয় সংবিধানের স্থায় 
এখানে শাসনতান্ত্রিক গোলযোগ ব1 বাক্তিম্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা 
অনেক কম। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় দুম্পরিববর্তনীয় সংবিধান বেশী 
উপযোগী । কাঁরণ জনসাধারণ ঘদি তাহাদের অধিকারসমূহ স্পট্টভাবে 
না জানিতে পারে তবে তাহাদের রাজনৈতিক উৎসাহ বৃদ্ধি পাইবে ন।। 
ফলে গণতান্ত্রিক শাঁনন অচল হুইয় পড়িবে। 

দ্বিতীয়ত, ছুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান সহজে দংশোঁধন কর] যায় না। 
ইহার প্রধান স্থবিধা হইল এই যে সংবিধান একবার রচিত হইবার পর আর 
জনসাধারণের, ভাবালুতা ইহাকে প্রভাবিত করিতে পারে না। ক্ষমতাঁপীন 
দলও ইচ্ছামত যখন তখন সংবিধানের পরিবর্তন করিতে পারে না। 
ফলে জনসাধারণের অধিকারসমূহ সুরক্ষিত থাঁকে। কিন্তু স্থপরিবর্তনীয় 
সংবিধান ইচ্ছামত সংশোধন করা সম্ভব হওয়ায় জনসাধারণ তাহাদের 
অধিকার সম্বন্ধে খুব বেশী নিঃসন্দেহ নহে। | 


তৃতীয়ত, দুষ্পত্রিবর্তনীয় সংবিধান জনসাধারণকে সর্বদা তাছাঁদের অধিকার 
সম্পর্কে সচেতন করিয়া দেয় বলিয়। জনসাধারণের রাজনৈতিক অভ্যাসগুলি 
সুস্পষ্টভাবে গঠিত হয়। 

কিন্তু হুপরিধর্তনীয় সংবিধানের গুণাবলী ইহাই প্রমাণিত করে না ষে ইহ! 
ক্রটিহীন। ইহাতে যথেষ্ট ক্রটি পহিয়াছে। ইহার অতি স্থাকিত্বই প্রধানত: 
ইহার দুর্বলতার কারণ হইয়া উঠে । সমাজ পরিবর্তনশীল । সমাজব্যবস্থীর 
পরিবর্তনের সংগে সংগে মানুষের অধিকারবোৌধও পরিবতিত হয়। কিন্ত 
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দংবিধান হুপ্পরিবর্তনীয় হওয়ায় সেই পরিবর্তন সংবিধানে প্রতিফলিত হইতে 
পারে ন1। ফলে জনপাধারণের মনে অসন্তোষ দেখা দেয়। আর সেই অসস্তোষ 
যদ্দি অধিকদিন ধরিয়] পুপ্ধীভূত হইবার সুযোগ পার তবে বিপ্লব অবশ্স্তীবী 
হইয়া পড়ে। ্বতরাং সামাজিক পরিবর্তনকে সবসময়েই শান্তিপূর্ণ উপায়ে 
সংবিধানে গৃহীত হইবার হৃযোগ' থাকা প্রয়োজন । 


ছুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের ক্রাটই কুপরিবর্তনীয় সংবিধানের গুণ নির্দেশ 
করে। সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে সকল “রথাঁর উত্তব হয় 
স্থপরিবর্তনীয় সংবিধানে শান্তিপৃণভাঁবে তাহা মানিয। লয়। ইহার ফলে 
রক্তক্ষয়ী বিপ্লব সহজে অনুষ্ঠিত হইতে পাঁরে ন। স্থপরিবর্তনীয় সংবিধান যত 
সহজে বিপদমুক্ত হইন্ছে পারে ছুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের পক্ষে তাহা স্ববিধা: 
জনক। লর্ড ব্রাইস্‌ বলিয়াছেন, “বুক্ষশীথাঁকে উত্তে(লিত করিয়া যেমন 
যানবাহন চলাচলের স্থবিধা দান করা যায় স্থপরিবর্তনীয় সংবিধানের 
কাঠামোকে তেমনি পরিবর্তন না তাহাকে কিছু পরিমাণে সংকুচিত করিয়া 
সমূহ বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করা যায ।৮' 

কিন্ত স্থপরিবর্তনীয় সংবিধানের প্রধান ত্রুটি হইল তাঁচাঁর দৃঢ়তা ও 
স্থায়িত্বের অভাব । এখানেও আমর] লর্ড ব্রাইসের উপমাকে অনুসরণ করিয়া 
বলিতে পারি যে, এই সংবিধান যেন শতত্বিনী নদী যাহাতে ছুইবার 
অবগাহন করা যাঁয় না। স্থপরিবর্তনীয়্ "বিধানে যেহেতু জনগণের অধিকার 
ও কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা সর্বদা পরিবতিত হইয়া! থাকে সেই হেত এখানে জন- 
সাধারণ সকল সময়েই অনিশ্চষতখুব মধ্জে্যে বসবাস করে । সাধারণ আইনের 
ন্যায় পরিবর্তন কর] ঘাঁয় বলিগ্ন এখানে প্ররুত মৌলিক অধকানসমূহ জন- 
সাধারণ ভোগ করিতে পাঁয়। ইংলগ্ডে স্থুপরিবর্তনীয় শামনতন্ত্র প্রচলিত 
থাকিলে পার্লামেন্টের বিভিন্ন আইন ছারা জনলাঁধ।রণের অধিকাঁরগুলি 
রক্ষিত হইয়া থাকে । স্ুপরিবরনীক্ম সংবিধানে জনসাধারণের মনে 
সংবিধান সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণ] গড়িয়। উঠিতে পারে ন1!। ফলে রাঁজনৈত্ডিক 
অভ্যাসগুলিও গঠিত হয় ন।। নানাবিধ প্রথার প্রচলন থাকাক্স তাহাদের 
মাত্রাগত গুরুত্ব সাধারণ লোকে বুঝিতে পারে ন!। 


| স্থপরিবর্তনীয় মংবিধানের এই সকল ত্রুটি থাকা বর্তমানে দংবিধানকে 
ছুষ্পরিবর্তনীয় করিবার প্রতি একটি বিশেষ গ্রবণতা দেখ! যাইতেছে। 
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সাম্রুতিককালে ঘতগুলি সংবিধান রচিত হইয়াছে সবকয়টিই ছুষ্পরিবর্তনীয় । 
ইংলগ্ডের সংবিধান একমাত্র ন্পরিবর্তনীয় হইলেও দেখানেও বর্তমানে 
দু্পরিবর্তনীয়তা আরোপিত হইতেছে । অবশ্য ইংরেজভা1তির বক্ষণশীলতাই 

ংবিধানিক নিয়মগুলিকে দুষ্পরিবর্তনীয় করিয়। রাখিয়াছে। তাহাছাড়া, 
ুক্তরাস্্ীয় ব্যবস্থার প্রসারের জন্যও দুপ্পরিবর্তনীয় সংবিধান অপরিহার্য হইয়া 
পড়িয়াছে। ছুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান ভিন্ন যুক্তবা্ীয় ব্যবস্থায় শাপনতান্ত্রিক 
গোলষোগ অবশ্তভাবা)। 


ভারতের সংবিধান নমনীয় না অনমনীয় 2 ভারতের সংবিধান 
রচনার সময় গণপারিষদে ডাঃ আন্বেদকর বলিয়াছিলেন, বুটিশ সংবিধানের 
পরিবর্তনীয়ত! ও মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের দুষ্পরিবর্তনীয়তাঁর সমন্ব়সাধন 
করিয়! ভারতের সংবিধান প্রস্তুত কর? হইয়াছে ইহার কিছুট। হুপরিবর্তনীয় 
ও কিছুট! দুষ্প রবর্তমীয়। ভারতের সংবিধান সংশোধন করিবার তিনটি 
পদ্ধতি আছে । 


প্রথমটতে কতকগুলি ধাগ। (৩, ৫ ইতাদি ধার] ) পার্লামেন্টের সাধারণ 
সংখ্যাধিক্যে সংশোধিত হইতে পারে । অতএব এই অংশে ভারতীয় সংবিধান 
ত্রিটিশ সংবিধানের মত নমনীয় । াকন্ত দ্বিতীয় পদ্ধতির অন্তর্গত ধারাগুলি 
( যেমন মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত ধার!) সংশোধন করিতে গেলে একটি 
বিশেষ পদ্ধতি আবশ্যক । এইরূপ সংশোধন পার্লামেন্টের উভয় পরিষদে 
উপস্থিত সদস্যদের দুই-তৃতীযসাংশের ভোটে গৃহীত হওয়া গুয়ৌজন। এই দ্ুই- 
তুতীয়া'শ আবার পার্লামেণ্টে উপস্থিত ও অনুপস্থিত মোট সাশ্য-সংখার 
অর্ধেকের বেশি হওয়! চাই । তৃতীয়ত, কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে ষেমন, ! রাষ্র-. 
পতির নির্বাচন পদ্ধতি ) এই সংশোধন গ্রহণ করিতে হইলে রাজ্য আইনসভা-' 
গুলির অন্ততঃ অর্ধেকের অন্থমোদন আবশ্যক | এক্ষেত্রে হৃতরাং, সংবিধান 
সংশোধনের জন্য সাধারণ আইন সংশোধনের নিয়ম অপেগ। ভিন্নকপ 
পদ্ধতি গ্রহণ করিতে হয় বলিয়া ভারতের সংবিধান দুষ্পরিধর্তনীয়। অতএব 
প্রথম পদ্ধতির সংশোধন প্রমাণ করণে যে কয়েকটি ক্ষেত্রে ভারত ব্রিটিশ 
সাংবিধানিক স্ুপরিবর্তনীয়তা গ্রহণ করিষ়াঁছে, তৃতীয় ক্ষেত্রে প্রায় মাকিন 
ছুষ্পরিবর্তনীয়তাঁর নিকটবর্তী হইয়াছে এবং দ্দিতীয় ক্ষেত্রে এই ছুই চরম পন্থা 
মধ্যবর্তী এক ক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছে । 
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[ ইংগিতঃ ৫৩ নং প্রশ্নের উত্তরের অহ্ুসরণে স্থপরিবর্তনীয় ও 
দুষ্পপিবর্তনীক সংবিধান এবং এই প্রসংগে স্থপরিবর্তনীয় সংবিধানরূপে ইংলগের 

ংবিধান ও দুম্পরিবর্তনীয় মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের কথা সংক্ষেপে 
উল্লেথ করিষ্! নিগ্নের আলোচন! যোগ করিতে হইবে । ] 


সংবিধান সংশোধনের পদ্ধতি অনুসারে বিবেচনা করিলে দেখা যায়, 
ইংলতগ্ুর সংবিধান অত্যন্ত স্থপরিবর্তনীয় এবং মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান 
খুব বেশি পরিমাণে ছুম্পরিবর্তনীয় । কিন্তু রাষ্ট্রপতি উড়ো উইলসন বলিয়াছেন, 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান ইংলগ্ডের সংবিধান অপেক্ষা অনেক বেশি নমনীয় 
সুপরিবর্তনীয়। 


নির্দিষ্ট নিয়ম অন্গসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান সংশোধন করা খুবই 
কঠিন। এই কারণে দেখ! যাঁয়, ১৭৮৯ সালে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান গৃহীত 
হইবার পর হইতে আঁজ পর্যন্ত মাত্র ২২ বার ইহার আনুষ্ঠানিক সংশোধন 
হইয়াছে । তথাপি এই সংবিধানে এত ব্যাপক পরিবর্তন হইয়াছে যে অনেক 
ক্ষেত্রেই ইহাকে আর পূর্বের সংবিধান বলিয়! চিনিবাঁর উপায় নাই। ইহা 
কিরূপে হইল ? 

বিভিন্ন প্রথাঁর প্রভাবে ও বিচারালয়ের সিদ্ধান্তের দ্বার এই বিপুল পরিবর্তন 
সম্ভব হইয়াছে । নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি ছাড়াই রাষ্ট্রপতির প্রত্যক্ষ নির্বাচন, 
ক্যাবিনেট প্রথার উদ্ভব, কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমত৷ বৃদ্ধি, প্রভৃতি প্রবতিত 
হইয়াছে । এই পরিব্তন এত সহজে ও প্রয়োজনকালে এত দ্রুত সম্ভব হইয়াছে 
ষে ইহাকে কাঁধতঃ খুবই স্থপরিতনীয় বলিয়! মনে হইবে। সুপ্রীম কোর্টের 
হাতে সংবিধান ব্যাখ্যার ষে ক্ষমতা আছে, সেই ক্ষমতার বলে এবং অস্তনিহিত 
ক্ষমতার (1001120 0০১৯/৪15 ) ধারণাঁবলে বিচারকগণ তাহাদের সিদ্ধান্তের 
হার] প্রায়ই সংবিধানের পূর্বনিদিষ্ট ধারণার পরিবর্তন ঘটাইতেছেন এবং 
প্রকৃত পক্ষে সংবিধানকে সংশোধন করিতেছেন। 

অপরদিকে ইংলগ্ডে সংবিধান সংশোধনের পদ্ধতি খুব মহজ হুওয়। সত্বেও 


সংবিধান . ১২৫ 


সহস। সেখানে কোন সংশোধন হয় নাই। বাজনীতিক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা ও 
ও ইংলগ্ডের অধিবাঁসিদের রক্ষণশীলতাই ইহার কারণ। সম্প্রতি লর্ডদভার 
সদস্যদের লর্ড পদ ত্যাগ করিয়া কমন্স সভায় প্রতিদ্বন্দিতা করিবার 
অধিকার দেওয়! হইয়াছে। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়া চেষ্টার পর ইহা সম্ভব 
হইয়াছে। 

এই কারণেই বলা চলে, যে-ভাবে সংবিধানের ব্যবহার হইতেছে তাহাতে 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান বর্তমানে ইংলগ্ডের সংবিধান অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত 
স্থপরিবর্তনীয় রূপ ধারণ করিয়াছে । আইনের ভাষ! লংবিধানের প্রকৃত চরিত 
অনেক সময়ে সমাকর্পপে প্রকাশ করে না। ব্াবহারিক জীবন ছ্বারাই 
সংবিধানের মূল চরিত্র প্রকাশ পায়। 


বাত 9 সরকারের জপ 
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ভূমিকা--অতি প্রাচীনকাল হইতেই রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগের চেষ্টা 
চলিতেছে । গ্রীক পণ্ডিত আযরিইটল তীহার প্রাষ্ট্রনীতি” গ্রন্থে রাষ্ট্রের থে 
শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন তাহ বিশেষভাবে উল্লেখষোগ্য। 

বিরতি--তিনি প্রধানত ছুইটি নীতির উপর ভিত্তি করিয়! রাষ্রগুলিকে 
ভাগ করিয়াছেন। প্রথমত, রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা ব্যবহারকারীর সংখ্যাার]। 
একজন লোকের হাতে এই ক্ষমতা থাকিলে তাহ রাঁজতন্ত্র (11077910175), 
কিছু সংখ্যক লোকের হাতে থাকিলে অভিজাততত্্ (41136001805), এবং 
নকল লোকের হাতে থাকিলে গণতন্ত্র 196050090$)। দ্বিতীয়ত, কোন্‌ উদ্দেস্ত 
ব। লক্ষ্য দ্বার! রাষ্ট্র পরিচালিত হইতেছে ? সকলের কল্যাণ যদি রাষ্ট্রের উদ্দেশ্ত 
হয়, তবে তাহ! “্ঘ।ভাবিক”' আর একজন বা! মুষ্টিমেয় কয়েকজনের স্বার্থসিদ্ধির 
উদ্দেশে পরিচালিত হইলে তাহা “বিকৃত” । এই বিচারে একজনের শাসনে 
স্বাভাবিক রূপ রাজতন্ত্র, আর বিরুতরূপ স্বৈরতন্ত্র (75819), কিছু সংখ্যক 
ব্যক্তির শ।সনে স্বাভাবক আতজাততন্ত্র আর বিরুত ধনিকতন্ত্র (01169107) ; 
এবং সকল লোকের শাসনে স্বাভাবিক অবস্থ৷ গণতন্ত্র (2011) ও ইহার 
বিকৃত রূপ জনতভাতন্্র (০000০7580০5) । 

আযরিষ্টটলের শ্রেণাবভাগ নিম্নরপভাবে বর্ণনা কর! যায়_- 


৮৯১৯৯ 
সপ সপ সপ 


সার্বভৌম ক্ষমতার 





অধিকারীর সংখ্য। ও স্বাভাবিক |... _ বিকৃতি, 
এক ব্যক্তি ও রাজতন্ত্র শ্বৈরতন্ত্ 
ছি সংখ্যক টিন লী চা্টানিনিল্র ধনিকতন্ত 
সকল লোক গণতন্ত্র জনতা তন্ত্র 
অর্থাৎ, বহু লোক) ণ 





(হিজর 





রাই ও সরকারের ক্ষণ ১২, 


সমালোচনা _আ্যারিটলেব এই শ্রেণীবিভাগ্গের অনেক সমালোচনা 
হইয়াছে তাহার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান ঃ (১ আ্যাবিষ্টটল রাষ্ী ও 
সরকারের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করেন নাই। আসলে তিনি সরকারের 
শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন । (২) সাবভৌম ক্ষমতার অধিকারার দিক হইতে 
[তনি রাষ্রগুলিকে যেভাঁবে ভাগ করিক্সাছেন, তাহা বাস্তবে সম্ভব নহে । বঙমান 
ধুগে রাষ্টেঠিক কোন স্থানে সাবভৌমত্তের অবশ্থান, গ্াহা নিধারণ করা খুবই 
কঠিন। একজন বা কতিপয় বাক্তির হাতে মাবভৌম ক্ষমতা প্রায় কোথাও 
নাই বলিলেই চলে। ১৩) অভিজাততন্ব ও গণঙস্ত্রের মধো পাথকা নায় কৰ। 
অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার । কিছু লোকের শাসন ও বহু লেকের শাসনে মধ্যে 
পার্কোর শাখারেখা কোথায় ঢানা হইবে ১) (৪) বওমানে এমন অনক 
রাষ্ট্র দেখা যায়, যেখানে গাজতন্ত, অতিগাততন্গ ও গণতঙ্গের সমণধ মাধিত 
হইয়াছে। উদাহরণম্বন্ূপ, ইংলগ্ডেপ নাম ক! যায়। আরিগপের ধৃ্রিতে 
ইহা] অসভ্ভব ব্যাপাধ। (৫) আযরউল যেভাবে স্বাভাবিক ও বিকুত, এহ 
দুইভাগে রাষ্ট্রকে ভাগ করিয়াছেন, তাহাও অবাকতব। 

উপসংহুঞ্-_আ্যারিষ্ট৪ল প্রাচানকালের “নগবপ্রাষ্ট্রেষ” রূপেব স[হওই 
পরিচিত ছিলেন । উত্ত পাষ্-ব্যবস্থার ভিত্তিতেই তিনি এই শ্রেণীবিভাগ 
করিয়ছিলেন । বর্তমানকালের হৎ রাষ্ট্রের কূপ তাহার জান! ছিল ন!। 
এখনকার রাষ্ট্রের রূপ সম্পূর্ণ তিন্ন প্রক্তির। এই কারণেই অ|।রিষ্টটলের 
শ্রেণীবিঙাগের শ।হায্যে আর বতমানে রাষের শ্রেণাবিভাগ কর্ণ হয় না। 

তবে বার্কধের মতে, যে নীতিবোধের উপর শুত্তি করিয়। অর্থাৎ রাষ্ট্রের 
উদ্দেশ্তের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আযারিগুটল এই শ্রেণীবিভাগ কগিয়াছিলেন, 
তাহা আজও একেবাতর অচল হইয়। যায় নাই) আমর! ধপশ (বভিন্ন রাষ্ট্রকে 
কল্যাণপাষ্ট্র পুপিশ গাঁ, যুদ্ধবাদা রাষ্ট্র প্রন্থতি নামে অভিছিত করি তখন 
আসলে আ্যারিষ্টটলের নীতিকেই অনুসরণ কি । 
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ভূমিকা- রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগের ক্ষেত্রে আযারিষ্টলের সু বর্তমান 
লেখকগন গ্রন্থ করেন ন1। তাহার। ভিন্ভ[৪ব রাগের শ্রেণীবিভাগ ক ৰিয়াছেন।, 
এই লেখকদের মধো মণ্টেস্থ্য, য্যারিয়ট ও লীককের নাম বিশেষ উললেখহ্যেগর্নি 


১২৮ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


বিবৃতি 2 মণ্টেস্ক্যু রাষ্ট্রকে প্রজাতন্ত্র (0২0151155), রাজতন্ত্র (0/00221- 
০1১15) ও ন্বৈরতন্ত্র (09575010157), এই তিন ভাগে ভাগ করিয়াছেন । প্রজ- 
তন্ত্রে জনগণ দেশ শাঁসন করে । রাঁজতন্ত্রে একজন ব্যক্তি নিদিষ্ট আইন অনুসারে 
দেশ শাসন করে। আর ধম্বরতন্ত্রে একজন লোক তাহার খেয়াল-খুসীমত 
শাসন চালাইয়! যায়। ইহার পর ব্ুণ্টল্লি ষে শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন, তাহাতে 
তিনি এই তিনটি ভাগ গ্রহণ করিয়। ইহার অতিরিক্ত আর একটি রাষ্ট্রের রূপের 
কথা বলিয়াছেন। তাহ! ধর্মভিত্রিক রা (1159০:8০)) | যে সব রাষ্ট্র 
সার্বভৌম ক্ষমতা ঈশ্বর বা কোন অলৌকিক শক্তির হাতে রহিয়াছে তাহা 
এইক্প বাষ্ট্র। কিন্তু ইহ। অবাস্তব । রাষ্ট্রবিজ্ঞান এইরূপ শ্রেণীবিভাগ শ্বীকার 
করে না । 

ম্যারিয়ট রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগের ক্ষেত্রে তিনটি নীতি অনুসরণ করিয়।ছেন। 
প্রথমত, ক্ষমতা বণ্টনের ভিত্তিতে রাষ্ট্রকে তিনি এককেন্দ্রিক (07771 515) ও 
যুক্তরা ্তরীয় (56191), এই ছুইভাঁগে ভাগ করিয়াছেন । সমস্ত শাসন ক্ষমতা 
একটি মাত্র সরকারের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকিলে তাহা এককেন্দ্রিক, আর একটি 
কেন্দ্রীয় সরকাঁর ও কয়েকটি আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে সংবিধান কর্তৃক ক্ষমতা 
বন্টন কর] হইলে তাহা যুক্তরাস্ত্ীয়। 

ঘিতীয়ত, সংবিধান সংশোধনের পদ্ধতি অন্কসারে নমনীয় ও অনমনীয়, এই 
দুইভাগে রাষ্ট্রকে বিভক্ত কর। হইয়াছে । সাধারণ আইনের ন্যায় একইভাবে 
সংবিধান লংশোধন করা হইলে, তাহা! নমনীয়। আর, বিশেষ পদ্ধতির দ্বারা 
এই সংশোধন করিতে হইলে তাহা অনমনীয় । 

তৃতীয়ত, শাসনবিভাগ ও আইন-বিভাগের সম্পর্ক অনুসারে রাষ্ীকে রাষ্ট্র- 
পি শাসিত ও পালণমেপ্টারী বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত, এই ছুই ভাঁগে ভাগ কর! 
হইয়াছে । শাসনবিভাগ আইনবিভাগের কর্তৃত্ব হইতে মুক্ত হইলে তাহ! 
রাষ্ট্রপতি শাসিত। আর শাসনবিভাগ তাহার কার্ষের জন্ত আইনসভার নিকট 
দায়ী থাকিলে তাহা পালণমেপ্টারী ব। মন্ত্রিপরিষদ শাসিত শাসন-ব্যবস্থা। 

লীকক যেভাবে রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন, তাহাই বর্তমানে 
অধিকাংশ রাষ্ট্রবিজ্ঞ/নী কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে । তিনি প্রথমত রাষ্রকে 
স্থেচ্ছাচারী ও গণতান্ত্রিক, এই ছুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন । একজনের দ্বার! 
তাহার খুসীমত শাসন পরিচালিত" হইলে 'তাহ। স্ষেচ্ছাচারী শাদন। আন 
জনগণ শাসনের অধিকারী হইলে তাহা গণতঙ্জ। গণতন্ত্রকে তিনি প্রত্যক্ষ 
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ও পরোক্ষ এই ছুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন। সকল লোঁক এক স্থানে মিলিত 
হইয়া! প্রত্াক্ষভাবে দেশ শান করিলে তাহ প্রত7ক্ষ গণতন্ত্র, আর নির্বাচিত 
প্রতিনিধিদের দ্বারা শাসন করিলে তাহা পরোক্ষ গণতন্ত্র 

পরোক্ষ গণতন্ত্রকে আবার নিয়মতান্ত্রিক রাজতশ্র এবং প্রজাতন্ত্রের মধ্যে 
বিভক্ত কর! হইয়াছে । বাষ্রপ্রধান ক্ধপে একজন রাজা থাকিলেও প্রকৃত 
শাসন-ক্ষমতা জনগণের হাতে থাকিলে তাছা গণতন্ত্র; এইব্প শাদন 
ব্যবস্থাকে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র বল হয়। প্রজাতন্ত্রে বংশান্ুত্রমিক কোন- 
রাজ। থাকেন না, জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত কোন বাক্তি রাষ্প্রধান হন। 

নিয্মমতাগ্রিক রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র, উভয় রাষ্রকেই কেন্দ্রের সহিত আঞ্চলিক 
সরকারের দৃম্পর্ক অনুসারে এক্‌কেন্দ্রিক ও যুক্তরাস্্রীয় এই ছুইভাগে বিভক্ত করা 
হইয়াছে । সকল ক্ষমতা! একটিমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকিলে তাহ! 
এককোন্দ্িক। আর লংবিধান দ্বার! ক্ষমতাসমূহ কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক 
সরকারগুলির মধ্যে বিভক্ত কর] হইলে তাহা যুক্তরা য় । 

এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাস্ত্রীয়, এই উভয় প্রকার পাই আবার রাষ্রপতিশাসিত 
ও মন্ত্পরিষদ শাসিত হইতে পারে । শাসনবি ভাগ আইনবিভাগ হুইতে স্বতন্ত্র 
হইলে তাহ! রাষ্ট্রপতি শামিত। আর. শাসনবিভাঁগ আইনবিভাগের নিকট 
দায়ী থাকিলে তাহ] পালণমেন্টারী বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত । 

লীকক তাহার শ্রেণীবিভাগকে নিম্নরূপ ছকে প্রকাশ করিয়াছেন_- 
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১০০ সহজ রা্রবিজ্ঞান 


[ ইংগিত--বাষ্টর ও সরকার এক নহে। ইহাদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য 
রহিয়াছে । সরকারের শ্রেণীবিভাগ হইতে নাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ ভিন্নরূপ ইছ! 
প্রমাণ করিবার জন্য বিভিন্ন লেখক বিভিন্ভাষে চেষ্টা করিয়াছেন। 
তথাপি দ্নেখা গিয়াছে, সরকারের শ্রেণীবিভাঁগের উপর ভিত্তি করিয়াই রাষ্ট্রের 
শ্রেণীবিভাগ করা হয়, অন্যভাবে নছে। রাষ্ট্রে ঘষে সরকার আছে, তাহার 
বৈশিষ্ট্য অন্ুসারেই রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য নিধারণ করা হয়। সুতরাং রাষ্ট্রের 
শ্রেণীবিভাগ ও সরকারের শ্রেণীবিভাগ এক ইরূপ। ] 
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ভূমিকা--সরকারের প্রাচীনতম. রূপগুলির মধ্যে রাজতন্ত্র অন্যতম 
প্রধান। আরিষইটলের মতে ইহাই শ্রেষ্ঠ শাসনব্যবস্থা, ইহার বিরুত রূপের নাম 
শ্বৈরতন্ত্র। এখনও বিভিন্নর্ূপে ইংলগ্ু, নেপাল, আফগানিস্থান, ইথিওপিয়া 
প্রভৃতি রাষ্ট্রে রাজতন্ত্র গ্রচলিত রহিয়াছে। 

বিবৃতি--যে শাসন-বাবস্থায় সরকারের সকল ক্ষমতা বংশাহুক্রমিক সুজ 
এক ব্যক্তির হস্তে স্াস্ত থাকে তাহাকে রাজতন্ত্র বলা হয়। জন্মগত উত্তরাধিকার- 
সুত্রে একজন রাজ। এই শাসনের শীর্ষে অবস্থান করেন। 

বর্তমানে রাজতম্রকে ছুইভাগে ভাগ করা হয়--(১) অবাধ রাজতন্ত্র 
(405010065 71008101)5 ) ও (২) নিয়মতান্ত্রিক বা সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্র 
(00178000010188] 01 111201600. 110178101)5) । অবাধ রাজতন্ত্রে রাজ! 
কেবল নামে নয়, কাঁজেও বাষ্রের প্রকৃত শাসক | এই শাঁলন-ব্যবস্থার পরিচালন- 

ধে শাসিতের কোন স্থান নাই । ফরাশী দেশ্রে রানা চতুর্দশ লুই-এর উক্তি 
হইতে এই প্ররুত রাজতন্ত্রের স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়। তিনি বলিয়াছিলেন, 
“আমিই রাষ্ট্র ।” এই শাসনব্যবস্থায় রাজ! ও রাষ্ট্রে কোন পার্থক্য থাকে না। 
রাশিয়ায় জারের শাসনও ইহার উদাহরণ। 

নিয়মতান্ত্রি রাজতন্ত্রে রাজা নামেই কেবল শাসক, সংবিধানের ছার! 
তাহার ক্ষমতা সীমাবন্ধ। জনসাধারণের নির্বাচিত শ্রতিনিধিগণই কাত 
শাসন পরিচালনা করেন। ইংলগ এইকপ নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের প্রকৃষ্ট 
উদাহরণ । বত'মানকালে এইকপ রাজতন্ত্রের সহিত গণতন্ত্রের বিশেষ কোন 
পার্থক্য করা হয় না। | 

সমালোচনা-_রাজতদ্ের সমালোচনার ক্ষেত্রে প্রকৃত রাঁজতঙ্ বলিতে 
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অবাধ রাজতন্ত্রকে বিবেচনা করিতে হইবে । ইহার ঘেষন কতকগুলি গুণ 
আছে, সেইকপ দোষও আছে। 

গুণ 2 ব্াজিতস্ত্ের প্রধান গুণ হইল, রাষ্্রের চরম ক্ষমত1 এক ব্যক্তির হস্তে 
থাকে বশিয়া শালন কার্ধে ক্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্ধ সম্পাদন সম্ভব হয়। এই 
ব্যবস্থায় পররা্রক্ষেত্রে বিশেষ উপকার পাওয়! যায় । খিতীয়ত, গ্রজাবৎ্দল রাজা 
প্রজাদের বহু মংগলসাধন করিতে পারেন। রাজ! সকল দলাদলি ও বাদ- 
বিসঙ্বার্দের উধ্বে” থাকিয়া! সকলের প্রতি নিরপেক্ষভাবে সমান দৃষ্টি দিতে 
পাঁরেন। গণতন্ত্রের দলীয় শাসন ব্যবস্থায় এক পক্ষের প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্্পতির 
নিকট হইতে অপর পক্ষ এইরূপ সমবিচাঁর নাও পাইতে পারে। তৃতীয়ত, 
ব্যক্তিত্বপম্পন্ন রাজার প্রভ।বে জনসাধারণ রাষ্ট্রের আইন-কাঁছন মানিয়া চলিতে 
শেখে। 

 ত্রঙটি ই কিন্ত এই সব গুণ সত্বেও ইহার অনেক দোষ রহিক্কাছে। ইতিহাস 

প্রমাণ করে? অশোক বা আকবর, অথব। ইংলগ্েের-এলিজাবেখ বা রাশিয়ার 
পিটার দি গ্রেটের নায় রাঁজা-রাণী খুব কমই দেখা গিয়াছে। অত্যাচারী শ্বাথপর 
রাজার সংখ্যাই বেশি । তাহাদের খেয়াল-খুসীতে জনগণের অশেষ হুর্গতি 
হইয়াছে । বংশাঞ্ক্রমিক প্রথা অন্ুমরণের ফলে ভাল রাজা হইবেই এইরূপ 
কোন নিশ্চয়তা নাই। 

ঘিতীয়ত, শাসনকার্ষে প্রজালাধারণের কোন অধিকার ন। থাকার ফলে 
তাহাদের মধ্যে সাম্য ও ত্বাধীনত। বিস্তারলাভ করিতে পাঁরে না। উদ্ভোগের 
অভাবে তাহাদের প্রতিভা নষ্ট হয়। শাসনকার্ষের সহিত তাহার! সহযোগিত। 
করার উৎসাহও বোধ করে না। ইহার ফলে স্-নাগরিকতাঁর পরিবেশ 
ষ্টি হইতে পারে না। এই কারণেই রাজা বিজ্ঞ ও স্থদক্ষ হইপেও রাজতন্ত্র. 
সমর্থনঘোগ্য নহে। | 


গণততর 9৪ একনায়কতত 
1077100840% এব 10107470257 

0.7]. 1219151 01658115 180 00 5010. 01021565180 0 
৫673) 001:8.0 (021. 1936) 

সংজ্ঞা গ্রীক শব্দ 41067225% হইতে  40200007:8০5* কথাটি 
আসিয়াছে । 00০70০5 শবকটির অর্থ জনপাধারণ। 512100012০5” ব। 
গণতন্ত্রের অর্থ জনসাধারণের শাসন ৷ যে শাসন ব্যবস্থায় প্রকৃত ক্ষমতা একটি 
ব্যক্তি বা কয়েকজন ব্যক্তির হাতে ন] থাকিয়া রাষ্ট্রের জনসাধারণের আয়ন্তাধীন 
থাকে তাহাকেই গণতান্ত্রিক শাসন বলে। এই সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি লিঙ্কনের 
([47০0175) সংজ্ঞাটি বিশেষভাবে উল্লেখষোঁগ্য । গণতন্ত্র হইতেছে “জনগণের 
সরকার, জনগণ কর্তৃক গঠিত সরকার এবং জনগণের জন্য সরকার” (106 
(০৮611102170 06 00০ 7201016, 05 0১০ 060015 800 1017 006 
[0901019৮, ) 

বিবৃতি 2 আযারিষ্টল হইতে হুরু করিয়া আধুনিক লেখকগণ বিভিন্নভাবে 
গণতন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 

অধ্যাপক ডাইসি বলেন, গণতান্ত্রিক শাদনব্যবস্থার তুলনামূলকভাবে সমগ্র 
জনসংখ্যার এক বিক্াট অংশ শাসক । লর্ড ব্রাইসের মতে, গণতন্ত্রে শাসন 
কর্তৃত্ব কোন বিশেষ শ্রেণীকে দেওয়া হয় না, ইহা দেওয়। হয় সমগ্রভাবে 
সমাজের সদস্যদের হাঁতে। ভধ্যাপক সিলির মতে গণতন্ত্র হইতেছে 
এমন একটি সরকার যেখানে গ্রত্যেকেরই অংশ আছে । বার্ণমের মতে, আদর্শ 
গণতান্ত্রিক সমাজে সকল মানুষ সমান ক্ষমতার অধিকারী এবং প্রত্যেকেই সমগ্র 
শাসন-ব্যবস্থার অবিচ্ছেগ্য অংশ । 

বিভিন্ন সংজ্ঞার মধ্য দিয়া দেখা! গেল যে সকল রাষ্ট্রবিজ্ঞানীই মৌঁটা মুটিভাবে 
গণতন্ত্রকে এক ধরণের শাসনব্যবস্থা হিসাবে বর্ণনা! করিবার পক্ষপাতী । কিস্ত 
প্রকৃত পক্ষে, শাসনতন্ত্রকে বিশেষ এক শাসনব্যবস্থ| হিসাবে বিচার বা বিশ্লেষণ 
করিলে ইহাঁর অর্থকে সংকুচিত কর] হয় এবং মৌলিক আদর্শের প্রতিও অবিচাঁর 
করা হয়। কারণ গণতন্ত্র হইতেছে একটি নৈতিক আঁদর্শ। বিভিন্ন লেখক 
অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক, সামাঁজিক গণতন্ব ইত্যাদির ধারণা প্রকাশ ও প্রচার 


গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত ১৩৩ 


করিয়াছেন। কিন্তু আসলে ইহাদের কোনটিই বিচ্ছিন্ন নছে' সব কয়টিই একটি 
মৌলিক আদর্শের সহিত জড়িত। গণতন্ত্রের সেই মৌলিক আদর্শ হইতেছে 
এমন একটি সমাজ ব্যবস্থা যেখানে সকল মাহষের সমান সথযোগ সবিধার 
অধিকার রহিয়াছে এবং ধর্ম, বর্ণ, স্ী-পুরুষের পার্থক্য বিলুপ্ত কর! হইয়াছে। 
ঘর্দি কোন দেশে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক গণভন্তর না থাকে তবে 
রাজনৈতিক গণতন্ত্র কোমর্ধপেই সফল হইতে পারে না। কোন সমাজ 
যদি ধনী, দরিদ্র, উচ্চ-নীচে বিভক্ত হয় তবে পেখানে প্রকৃত রাজনৈতিক 
গণতন্ত্র সম্ভবপর হয় না। তেমনি কোন সমাজে রাজনৈতিক গণতন্ত্রের 
অনুপস্থিতিতে অর্থ নৈতিক গণতন্ত্র সাফঙা লাভ করে না। গণতন্ত্র তখনই 
প্রতিষ্ঠিত হইবে যখন সকলে সামাজিক মর্ধাদা লইয়া খামিকট1] অস্তত 
অর্থনৈতিক সাম্যের অধিকারী হইয়া রাঁজনৈতিক অধিকারগুলি ভোগ 
করিতে পারিবে । 

00. 72. 10150260891): 060৬6618 ৫11506 ভ্রাহত্ 1001120 
021000180, (081. 1948) 

গণতন্ত্রকে হুইভাগে ভাগ কর! হয়-- প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ । প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে 
রাষ্ট্রের সকল নাগরিক একত্র একটি নির্দি্ স্থানে মিলিত হইয়া রাষ্ট্রের যাবতীয় 
কার্য পণরচালনার ব্যবস্থা করে। কিন্তু পরোক্ষ গণতন্ত্রে, রাষ্ট্রের নাগরি কগণ 
নিজেরা প্রত্যক্ষভাবে শাননকাধে অংশ গ্রহণ না করিয়া তাছাদের নির্বাচিত 
প্রতিনিধি দ্বার তাহাদের পক্ষে শীঘনকাঁধ পরিচালন] করে । এইজন্ত ইহাকে 
প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন-বাবস্থাও ( 760155679080565 (০%০]106186 ) 
বলা হয়। 

প্রত্যক্ষ গণভল্প ঃ প্রাচীন গ্রীক নগর-রাষ্ট্রে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের প্রচলন 
ছিল। একটি স্থানে সকল নাগরিক মিলিত হইয়! পররাষ্ট্র নীতি, যুদ্ধ ও শাস্তি 
স্থাপনের বিষয়, আক্প-ব্যয়ের হিনাব, আইন-প্রণয়্ন এমনকি বিচার বিষয়ক 
কাধাদিও সম্পাদন করিত। রাষ্রসংক্রাস্ত যাহ! কিছু করণীগ়্ তাহার পবই 
নাগরিকগণ এইভাবে নিজের! প্রত্যক্ষভাবে করিত। একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের পক্ষে 
এইরূপ শাসন সস্ভব হইলেও, আধুনিক কোন বৃহৎ রাষ্ট্রের পক্ষে ইহা মোটেই 
সম্ভব নছে। ভারতবর্ষের চল্লিশ কোটি নাগরিক একটি উন্মুক্ত স্থানে মিলিত 
হইয়া রষ্টরিশা্বনের যাবতীয় সিদ্ধাস্ত গ্রহণ করিতেছে, এইরূপ মৃত্য কল্পনাই 
করা ধায় না। এই কারণে, ক্রমশ প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র লোপ পাইয়াছে। বর্তমানে 


১৩৪ নহজ বাই্রবিজান 


হুইজারল্যাণ্ডের কয়েকটি ক্যান্টনে (08060) এবং মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের 
কয়েকটি রাজোর স্থানীয় শাঁসন-ব্যবস্থায় সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে কিছু পরিমাণে প্রত্যক্ষ 
গণতান্ত্রিক শাসনের প্রচলন রহিয়াছে । 

পরোক্ষ গণতন্ত্র 2 পরোক্ষ গণতন্ত্র বা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রর সংজ্ঞা 
নির্ধারণ করিতে গিয়া জনষ্ট,্নার্ট মিল বলিয়াছেন, ইহা হইল এমন শাসন- 
ব্যবস্থ৷ যেখানে সমগ্র জনসংখ্য। বা জনসংখ্যার অধিকাংশ তাহাদের নির্বাচিত 
প্রতিনিধিদের মাধ্যমে শাঁসনক্ষমতাঁর বাবহার করে। নিদ্দি্ সময়ের জন্য 
জনপাধাংণের ভোটে আইনলভাঁর জদস্তগণ নির্বাচিত হন এবং বাষ্টের কার্য 
পরিচালনার জন্য তাহার] আইন প্রণয়ন করেন । পালণমেণ্টারী শাসন-ব্যবস্থায় 
শাসন বিভাগের প্রধানগণ অর্থাৎ মন্ত্রিগিণ আইনসভার সান্তদের মধ্য হইতে 
নির্বাচিত হন । কিন্তু রাষ্টুপতি চলিত শ।সনে শাঁসন-বিভাগ্র প্রধান কর্মকর্তা 
জনসাধারণের ভোটে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হুন। নিদিষ্ট সময়ের জন্য 
গ্রুতিনিধিগণ নির্বাচিত হন বলিয়া তাহাদের স্বেচ্ছাঁচাঁরী হইবার বা] জনগণের 
ত্বার্থ উপেক্ষা) করবার বিশেষ আশ.ক1 থাকে না। কারণ এইরূপ করিলে 
তাঁহাদের পুনরায় নির্বাচিত হইবার সম্ভ'বন। থাকে না। 

পুননির্বাচনে জনসাধারণের সম্মুখীন হইতে হইবে ইহা জান সত্বেও অনেক 
লময় নির্বাচিত প্রতানধিগণ জনপাধাঁরণের সহিত সম্পক রাখে না এবং 
তাহাদের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি দেয় না। ইহাতে জনগণের শান হিসাঁবে 
গণতন্ত্রের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হ্য়। নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের উপর জনগণের 
নিয়ন্ত্ররকে আর দৃঢ় করিবার জন্ত। গণভোট (0২০61570012) গণউদ্যোগ 
02556) ও পদচ্যুতি (২০০৪1) প্রভৃতির ব্যবস্থা কোন কোঁন রাষ্ট্র 
করা হইয়াছে। ইহা! ভিন, শক্তিশালী জনমতের দ্বারা প্রতিনিধিতুমূলক শাঁনন- 
ব্যবস্থাকে প্ররুত গণত'ন্্িক শাসনে পরিণত করা৷ সম্ভব । 


(০১.73. বা 1086 155196009 0800617, 06100001805 11161 
10100 6180 21701617016 061002805 ? 


ভূমিকা--গণতন্ত্রের ধারণ! দীর্ঘকাল হইতে চলিয়া আদিতেছে। প্রাচীন 
এথেন্দ ও রোমে ঘষে শাসন প্রচলিত হিল তাহাকে ঝাষ্ট্রবিজ্ঞাপ্ীরা গণতান্ত্রিক 
শাঁসন-ব্যবস্থ! বলিয়া আখ্যা! দিয়াছেন । কিন্তু বর্তমানকালের গ্রণতাস্বিক 
আদর্শের সহিত ইহার বিশেষ পীর্ঘক্য রহিয়াছে । প্রাচীন গণতন্ত্রের সহিত 
আধুনিক গণতন্ত্রের পার্থকাগুলি মোটামুটি ন্িয়রূপ : 


গণতন্ত্র ও একনা কত্ত ১৩৪৫ 


পার্থক্য £ (১) প্রাচীনকালে গণতান্ত্রিক শাঁসন ছিল প্রত্যক্ষ $ সকলেই 
রাষ্্রশাসনে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করিত। কিন্তু বর্তমানে গণতন্ত্র পরোক্ষ 
অথবা প্রতিশিধিত্বমূলক-_-জনসাঁধারণের পরিবর্তে তাহাদের নির্বাচিত 
প্রতিনিধিগণ দেশ শাসন করেন। 


€২) প্রাচীনকালের গণতন্ত্রে রাষ্ট্র সকল মানুষের ভাঁগো সমানাধিকার 
জুটিত না। নাগরিকরাই কেবল রাষ্ট্রশীননে অংশ গ্রহণ করিতে পারিত । 
ইহ] ভিন্ন যে সব ক্রীতর্দান ছিল, তাহাদের কোণরূপ অধিকার ছিল না। এক 
এথেন্স শহরেই যেখানে নাগরিক সংখ্যা ছিল ৫০১০০০ সেখানে ক্রীতদানের 
খ্যা ছিল ১**০১০০০। বর্তমান গণতন্ত্রে রা্ট্রশাসনের অধিকার এইবপ 
সীমাবদ্ধ নহে, ইহা সর্বলাধারণের হধো বিস্তৃত। সমাজের বৃহৎ এক অংশকে 
রাষ্নৈতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিলে গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য ব্যর্থ 
হইয়া যাঁয়। 
(৩) প্রাচীন গণতন্জে প্রধানত রাষ্টনৈতিক সামোর প্রতি গুরুত্ব আরোপ 
করা হইত, কিন্তু বর্তমানে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় রাট্রুনৈতিক সামা ছাড়াও 
সামাজিক ও অর্থ নৈতিক সামা ইহার সহিত যুক্ত হইয়াছে । 


(৪) প্রাচীন গণতান্ত্রিক শানে আইন প্রণয়ন, শাঁসনকার্ধ নির্বাহ ও বিচার 
পরিচালনা বিভাগগুলিকে পৃথক কর] হইত না, কিন্তু বর্তমানে কিছুট! 
পরিমাণে ক্ষমত! ম্বতন্ত্রীকরণের নীতি প্রয়োগ কর! হইঞ্াছে। 

(৫) দল ব্যবস্থ! বর্তম?নে গণতস্ত্রের পক্ষে অপরিহা্ধ বলিয়া মনে করা হয়, 
কিন্তু গ্রাচীনকাঁলে কোঁন রাজনৈতিক দল ছিল ন1। 

(৬) বর্তমান গণতন্ত্র রাষ্ট ও নাগরিকের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে, 
গঠিত। নাগরিকের অধিকার রক্ষা করাই রাষ্ট্রের কর্তব্য। কিন্তু প্রাচীন 
গণতন্ত্রে রাষ্ট্রকে সর্বব্যাপক বলিয়! কল্পনা কর! হইত এবং নাগরিকের নিজস্ব 
অস্তিত্ব ও অধিকারকে শ্বীকার করা হইত না। মত প্রকাশের স্বাধীনতণ, 
সংঘ গঠনের স্বাধীন। প্রভৃণত প্রাচীন গণতন্ত্রে কল্পনার অতীত ছিল। 


উপসংহার এই সব পার্থক্য সত্বেও প্রাচীন গণতন্ত্রের সহিত আধুনিক 
গণতঙ্ত্ের মূলগত এঁক্য রহিক্লাছে। উতয় ক্লেজেই জনদাধারণ কর্তৃক রাষ্ট্র 
শাসনের অধিকার স্বীরুত হয়। 


১৩৬ সহজ রাই্রবিজান 


(3.74. ৮1596 815 00609021081 15860159501 19020001505 ? 
তেজ 121 816 60652 19125012628 005 00. 9. 4. 8100 20018 ? 
(0. 0.8, 4০ 1953) 


৬1786 816 0102 01001610105 16001160101 606 ৪5150253721 
01961861010 01 & 10612900180 ? 
(0. 0. 8. &, 19559 1065756281৮ 1,১62) 
ভূমিকা-বিশেষ কোন একটি শাঁসনব্যবস্থার সাফল্যের জন্য সাংবিধানিক 
নিয়মকীম্থনই যথেষ্ট । যদি সেই নিয়মকাজনের ঘথাষথ বূপায়ন হয় তবে সেই 
ধরণের শাসনব্যবস্থা অবশ্তই কার্করী হইবে। একনায়কতন্ত্র রাজতন্ত্র ও 
অভিজাততন্ত্র হইল এইপ্রকণার বিশেষ এক একটি শাসনব্যবস্থা! । কিন্তু গণতন্ত্র 
সেইরকম কোন শাসনব্যবস্থা মাত্র নহে । ইহার অর্থ আরও ব্যাপক। গণতঙ্্ 
হইল একটি সামাজিক আদর্শ যাহা আবার নৈতিক আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। 
সুতরাং মেই আদর্শকে সফল করিতে হইলে কতকগুলি সাংবিধানিক বিধিনিয়ম 
বথেষ্ট নহে; আরও কতকগুলি সর্ভ পালিত হওয়া গ্রয়োজন। অবশ্ট এই 
প্রসংগে উল্লেখ করা উচিত যে কোঁন সামাজিক আদর্শ গণিত শাস্ের সমস্ত! 
নহে যে বিশেষ কতকগুলি সর্ত পালিত হইলেই লক্ষ্যে পৌছান যাইবে । এই 
আদর্শকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য নানাবিধ অবস্থার স্যষ্টি হওয়া গুয়োজন। 
কিন্ত যেহেতু এই জটিল সামাজিক অবস্থার সবকয়টি দিক আমাদের পক্ষে 
জানা সম্ভব নহে, তাই প্রধান কয়েকটি সর্তের কথা আমর! উল্লেখ করিতে 
পারি। এই সর্তগুলি পালনের উপর গণতন্ত্রের সাফল্যের অনেকখানি 
নির্ভর করে। 


১। গণতান্িক পরিবেশ- প্রথমেই গণতান্ত্রিক পরিবেশের কথা 
উল্লেখ করিতে হয়। যে সামাজিক পরিবেশে সকল নাগরিক সমান সুযোগ 
স্থবিধা ভোগ করিয়া তাহাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশ করিতে সক্ষম হয় তাহাকে 
গণতান্ত্রিক পরিবেশ বল! ছয় । প্রয়োজনীয় সামাজিক, রাজনৈতিক ও 
অথনৈতিক অধিকারের স্বীকৃতি ও সংরক্ষণের ভিডিতেই এই সুযোগ প্রদান 
কর! সভব। 


২। জদাসতর্ক মনোভাব--গণতান্ত্রিক পরিবেশ গঠন করিতে হইলে 
প্রয়োজন রাষ্ট্রনৈতিক সচেতনতা'। নাগরিকদের সবদ। রাষ্ট্রের বিধয়ে সজাগ 
থাকিতে হইবে । কারণ “সদ] সজাগ থাকাই হইতেছে স্বাধীনতার মূল্য'। 


গণতন্ত্র ও একনায়কতঙ্ত ৯৩৭ 


রাষ্ট্রের কাঁজে নাগরিকরা কোন উৎসাহ বোধ না করিলে শাননকার্ধষে দকলের 
যোগদান সম্ভব হইবে না, এবং মুিমেয় ব্যক্তির খেয়াল খুখীমত তাহ চলিবে। 
লর্ড ব্রাইস “স্থনাগরিকতাঁর প্রতিবন্ধক” বিষয়ে জালোচনায় বলিয়াছেন, 
উদ্যমহীনতা ও উৎ্মাহের অভাব স্থনাগরিক হইবার পথে প্রধান অস্তরায়। 
জনসাধারণকে নিজেদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য অর্বদা সজাগ থাকিয়া! 
সুশাসন প্রতিষ্ঠার দিকে দৃ্টি দিতে হইবে। 


৩। শিক্ষা-কিন্তি সার্বজনীন শিক্ষা ভিন এই ধরণের রাষ্রনৈতিক 
উৎসাহ কোন প্রকারেই সঙ কর1 সম্ভব নহে। অতএব শিক্ষার বাপকত। 
গণতন্ত্রের কৃতকার্তার জন্য আবশ্যক । সমাক শিক্ষা বাতীত শাদনসংক্তান্ত 
জটিল সমশ্যাগুলি অনুধাবন করা কঠিন । গণতন্ত্রে নেইজন্য প্রত্যেক বালক- 
বালিকাকে তাহার বুদ্ধি ও শক্তি অনুসারে জ্ঞান অর্জনের স্বযোগ দিতে হইবে। 
শিক্ষার মধ্য দিয়া নাগরিকের চরিত্র গঠিত হইবে এবং তাঁহার! অধিকার ও 
কর্তব্য সন্বদ্ধে সচেতন হইয়া! উঠিবে। 


৪। লিখিত সংবিধান--গণতন্ত্ের সাফল্যের জন্থ আর একটি প্রয়োজনীয় 
মর্ত হইল লিখিত সংবিধানের অস্তিত্ব । নংবিধানে েমন আইন বিভাগ ও 
শাসন বিভাগের কাধ স্থনির্দিষ্ট থাঁকে নাগরিকের অধিকারগুলিও তেমনি 
স্পষ্টত লিপিবদ্ধ করা হয়। ফলে আইনবিভাগ ব। শাসন বিভাগ নাগরিকের 
স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে পারে ন! যাহার সম্ভাবন। অলিখিত সংবিধানে 
অত্যন্ত বেশি । অবশ্য এই প্রসংগে ইংলগ্ডের অঙগ্গিখিত সংবিধানের কথাও 
উল্লেখ করা গ্রয়োজন। কারণ ইংলগ্ডে অলিখিত সংবিধান থাক। সত্বেও 
সেখানকার জনসাধারণ পৃথিবীর অন্যান্ত ষে কোন দেশ অপেক্ষা অনেক 
বেশি হ্বাধীনতা! ভোগ করে। শান বিভাগ নাগরিকের স্বাধীনতায় হম্যক্ষেপ 
করে না। ইহার কারণ হইল গণতান্ত্রিক এতিহা। গণতান্ত্রিক ভাবধারার 
সংগে ইংলগ্ডের জনসাধারণ ওতপ্রোত তাবে জড়িত থাকায় সেখানে সরকার 
জনমাধারণের অধিকারে অন্তায় হস্তক্ষেপে সাহসী হয় না। 


€। গণতান্ত্রিক এঁভিহা--গণতান্ত্রিক ভাবধারার সংগে পরিচয় না 
থাকিলে কোন দেশের উপর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চাপাইয়। দেওয়া! যায় না। 
প্রথম মহাযুদ্ধের পর জাঙান রাজতন্ত্রের পতন ঘটে এবং সেখানে গণতান্ত্রিক 
ব্যবস্থার প্ররত্তন করা হয়। কিন্ত ১৯৩৩ সার্লে হিটলার বখন এই ব্যবস্থা তাতিয়া 


১৩৬ নহজ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


দিক্পা একনায়কতত্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন তখন জনসাধারণ তাহাকে বিশেষ বাধা 
দেয় নাই । কারণ আবহমান কাঁল যাবৎ রাঙ্জতন্ত্রে অভ্যন্ত জার্মানীরা গপতস্ত্রের 
মূল্যায়নে সক্ষম ছিপ না। এমনকি বর্তমানে সোভিয়েট রাশিয়ায় যে গণভন্ত্র নাই 
তাহার কারণও অনুরূপভাবে নির্ধারণ কর! যাইতে পারে। রাশিয়াবামী 
অতীতেও জানিত না, বর্তমানেও জানে ন প্রকৃত গণতন্ত্র কি। ফলে 
তাহাঁগ! গণতহন্বের প্রতি নিষ্ঠাবান হইতে পারে নাই। 

৬। অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাঁমা-+রাজনৈতিক গণতন্ত্রকে সফল 
করিতে হইলে অর্থ নৈতিক ও সামাজিক সাম্যের প্রয়োজন । কোন রাষ্ট্রে 
যদি ধনী ও দরিদ্রের মধো অত্যন্ত বেশী পার্থ*য থাকে তবে সেই রাষ্ট্রে ধনীর! 
অধিকাশের দারিদ্রের সধোগ লইয়া শাঙ্নব্যবধ্ধায় প্রভাব বিস্তার করে। 
ফলে ন্যায়বোধ ব্যাহত হয়। দরিদ্রের! সর্বদ1 পেটে চিন্তায় অস্থির: সার্বজনিন 
ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করিবার মত সময় ও সামর্থা তাহাদের থাকে না। থে 
সমাজে জাতিভেদ বা বর্ণভেদ প্রবল সেখানে সাবিক ভোটাধিকার প্রবর্তন 
করিলেও একে অপরের সহিত সমান বলিয়া] গণ্য হয় না। ভারঙ্কে কোন 
কোন স্থান, বিশেষতঃ দক্ষিণ ভারতে, মাফিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় 
এই ধরণের জাতি এবং বর্ণতেদ আঁ মাত্রাকস বিদ্যমান । তাই সেখানে গণতন্ত্রের 
বুনি আছে কিন্তু যে গণতন্ত্র মান্টষকে তাহার যথার্থ মর্ধাদায় প্রতিষ্ঠিত করে, 
তাহা অন্থপস্থিত। সাম্প্রতিককালে অবশ্য এই জাতি-ধর্ম বৈষম্য দূরীকরণের 
জন্ত এই সকল স্থানে আন্দোলন শুরু হুইয়াঁছে। পৃথিবীর মধ্যে স্থইন্জারল্যাণ, 
্ক্যাণডিনেভিয়া ও ইংলগু গণতন্ত্রের মৃপ দৃতভাবে প্রোথিত দেখিতে 
পাওয়া! যায়। 

শ। জংখ্যালঘুর অপিক।র-_ পারস্পরিক আলাপ আলোচনার মধ্য দিপা 
শাসন পরিচালনাকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মুস ভিত্তি বল হয়। প্রত্যেকটি 
লোকের পিজের ইচ্ছামত মত প্রকাশ করিবার ও সংঘ গঠন করিবার অধিকার 
থাক] প্রয়োজন। সংখ্যাগরিষ্টরা অবশ্যহ শালন পরিচখলন1 করিবে ; কিন্ত 
সংখ্যালঘুরাও যাহ!তে সকল অধিকার ভোগ করিতে পারে সেইদিকেও দৃি 
রাখা, প্রয়োজন। সংখ্যাঁপঘুরা সব সময়েই ঘেন বিশা বাধায় সরকারের 
দৌষক্রটি দেখাইবাঁর স্ুবিখা লা করেন। পরমত সহিত গ গণতগ্্রকে 
বিফলতার দিকে লইয়া যাঁয়। « 

৮। বিবর্তন প্রয়োজন, খিপ্পব নহে-_প্রকত গণতন্ত্রে বিশ্বাপী ধাহারা 
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তাহার বিপ্লবের হবার আমূল পরিবর্তন করিতে চাঁহেন না; জনমত গঠন 
করিয়া ধীরে ধীরে অবস্থার পরিবর্তনের পক্ষপাতী । তাড়াতাড়ি করিলেই 
ভূ ভ্রান্তি অবন্থন্তাবী। তাহাছাড়1 গাঁয়ের জোরে কাহাকেও নত করিলে, 
সে সথঘোগ পাইলেই প্রতিশোধ লয়। মহাত্ম] গান্ধী বলিয়াছেন ফে, হিংসার 
ভিভিতে গণতন্ত্রের প্রততিষ্ঠ। সম্ভব নহে। ্‌ 

ইহা ভিন্ন প্রয়োজন সাধু ও সথনিপুণ নেতার নেতৃত্বে স্থায়ী সরকারী 
কর্মচারীদের সততা ও দক্ষতার সহিত কার্ধপরিচাল্না। দেশে ঘি ঘন ঘন 
নেতার পরিবর্তন হয় এবং সরকাপী কর্মচারীর! অসাধু ও ত্ক্ষম হন তবে 
মহান এই আদর্শের বিফলতা৷ অনিবার্ধ। 

ভারতে গণতন্ত্র--“বাঁচ এবং বাচাও” গণতন্ত্রের এই থে মুল নীতি, 
ভারত বন্ধ শতাব্দী ধরিয়! তাহাতে দীক্ষিত। ভারতীয় সভাতা ও সংস্কৃতির 
বীজমন্্ব হইল পরমত সহিষ্হ1 নানা ঝড় ঝঞ্া ভারতের উপর দিয়া বহিয়া 
গিয়াছে কিন্তু মূল আদর্শ থেকে তাহাকে কোনদিন বিচুত করিতে পারে 
নাই। অনেক ক্ষয় ক্ষতি স্বীকার করিয়াও ভারত সভ্যতাঁর জেই সংকটকে 
কাঁটাইয়া উঠিয়াছে। তবে বিদেশী শাসকের বিভেদমূলক নীতি আমাদের 
লভাতাকে একবারে যেস্পর্শ করিতে পারে নাই এখন কথ। বল। চলে না। 
সভাতাকে নষ্ট করিতে পারে নাই সত্য; কিন্তু তাহার মধ্যে কিছুটা ক্ষত হি 
করিয়। গিয়াছে । তাই স্বাধীনত। লাভের উত্তরকালে ভারতে ঘখন গণতন্ত্রের 
প্রবর্তন করা হয় তখন নান! সমস্যার সম্মুপীন হইতে হয়। তবু আজও 
ভারত গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি অবিচল থাকিয়া সেইসকল অস্তরায়কে দূর 
করিবার জন্য দৃঢ় সংগ্রাম করিয়! চলিয়াছে। 

ভাবতে গণতান্ত্রিক আঁদশের পূর্ণীংগ রূপায়নের প্রধান বাঁধা হইল অজ্ঞাত 
এবং, দারিদ্র্য ও দ্ারিজ্যজনিত বিভিন্ন সংকীর্ণতা। এখানে অধিকাংশ লোকই 
অজ্ঞ ও অক্ষরজ্ঞানবজিত। ফলে সাবিক ভোটাধিকার প্রবতিত হলেও 
বিচার বিবেচনার সহিত ভোট দেওয়। তাহাদের পক্ষে সম্ভব নহে। দ্বিতীয়ত, 
এখানে অধিকাংশ লোঁক দরিদ্র এবং, অনেকলোক নিরন্প ও বেকার।, 
এমতাবস্থায় তাহাদের পক্ষে সবজনিন উক্য়নের কথ] চিস্তা] বর! অসস্ভব।, 
তৃতীত, দারিত্য ও অজ্ঞত1 হেতু এখানকাঁর লোকেদের জাঁখ্গত, ভাষাগত, 
ধর্গত ও আঞ্চলিক আনুগত্য গ্রবল।* তাষার কলহে দাঙ্গাহাঙ্গানাগ 
ঘটিয়। থাকে । উহার মূলে আছে চাকুরী ও সরকারী কাছের লোভ। 
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ভারতবর্ষ ধর্মনিরপেক্ষ রা বলিয়া! ঘোষিত হইলেও ধর্মের নামে ঝবগড়াধন্দও 
এখানে কম হয় না। নির্বাচনের, সময় তে! বটেই মন্ত্রিসভা গঠনের সময়ও 
জাতি ভাষা ও ধর্মের ভিত্তিতে কিছু লোঁকের প্রতি বিশেষ পক্ষপাত 
দেখান হয়। 

কিন্তু এই সকল বাধা সত্বেও ভারতে গণতন্ত্র শক্তিশালী হুইয়া উঠিতেছে। 
পৃথিবীর অন্য কোন দেশে এত অল্প সময়ের মধ্যে বিন! রক্তপাঁতে সমস্ত প্রথার 
বিলোপ সাধন সম্ভব হয় নাই | যুগধুগ।গ্তর সংস্কারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণ। 
করিয়। শাসনতান্ত্রিক ভাবে অস্প্রশ্গতা বর্জনের নীতি গৃহীত হইয়াছে, সম্পত্তির 
উত্তরাধিকার, পুরুষের একপত্বীত্ব ও বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যাপারে ট্রিকালের 
বৈষমা দূর কর! হইয়াছে । জাতি, ভাষা বা! ধর্মীও বিরোধ থাঁকিলেও জাতির 
বিপদের দিনে ঘে তাহা মুছিধ] যায় কম্যুনিষ্ট চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণের 
কালে তাহা ভারতবাপী প্রমাণ করিয়াছে । 

বহুদিন যাবৎ একটি মাত্র দল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকায় অনেকে মনে করেন 
ষে গণতান্ত্রিক আদর্শ বিপন্ন হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু অন্ত কোন দল গঠনের 
এখানে বাঁধা দেওয়া হয় ন] বা সরকারের নিন্দ। কর] দণ্ডনীয় নহে । ইহ! 
সথলক্ষণ সন্দেহ নাই। কিন্তু যতক্ষণ অন্য কোন দল বিকল্প সরকার গঠনের 
শক্তি সঞ্চয় কগিতে না পারিবে ততদিন পর্যস্ত এদেশে পূর্ব গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা 
প্রবতিত হইয়াছে বলা যায় না । 

মাফিন যুক্তরাষ্ট্রে গণতন্ত্র_শাসন ব্যবস্থার দিক হইতে বিচার করিলে 
ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হুইবে যে মাক্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা 
প্রবতিত হইয়াছে । কারণ সেখানকাদ় অধিবাসীর। স্বাধীন মতামত প্রকাশ 
করিতে পারে ও স্বেচ্ছামূলক সংঘ গঠন করিতে পারে ? ইহা ভিন্ন রহিয়াছে 
সার্ধিক প্রাঞ্ধ বয়স্কের ভোটাধিকার যাহাকে রাজনৈতিক গণতন্ত্রের প্রধান 
মাপকাঠি বগিলেও অতুযুক্তি হয় না। 

কিন্ধ রাজনৈতিক গণতন্ত্রই গণতন্ত্রের পূর্ণাংগ রূপে নহে, ইহার সংগে 
অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সাম্য যুক্ত হইয়া গণতন্ত্রকে পূর্ণতা দান করে। 
সেখানে গণতন্ত্রেরে এই শেষোক্ত বৈশিষ্ট্য ছুইটির অন্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা 
সন্দিহান । সেখানে ভারতের গ্যায় দারিত্রা নাই সত্য, কিন্তু সেই সংগে ইহাও 
অসত্য নহে যে ধনের অসম বণ্টন রহিম্াছে। ভাহাছাড়।, উৎপাদনের 
মালিকানায় শ্রমিকের কোন, অংশ নাই। তাহারা মজুরী ভোগী শ্রমিক 
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মাত্র। সমস্ত ক্ষমতা মুঠরিমেয় কয়েক ব্যক্তির হুত্তে রহিয়াছে । ভঁমেরিকায 
সামাজিক সাম্যও যে নাই তাহ! সেখানকার বণবৈষম্যও নীতি হইতেই 
স্পষ্টত অনুধাবন কর1যায়। রাজনৈতিক সাম্যের বুলি থাঁকিলেও সেখানে 
রুষণকায় ব্যক্তির! শ্বেতকায় ব্যকিদের ন্যায় সামাজিক মর্যাদা প্রাণ হয় না। 
শ্বেতকাঁয় কতৃক কষ্ণকায়ের নির্যাতন এখনও দৈনন্দিন ঘটন1। স্থতরাং 
দেখ! যাইতেছে যে, যাহারা সামাজিক মর্ধাদামম্পন্ন ও অথ নৈতিক ক্ষমতা 
অধিকারী তাঁহাদের প্রভাবেই শাসনব্যবস্থী পরিচালিত হইতেছে । রাজনৈতিক 
সাম্র বুলি কাধকরী হইতেছে না। তবে ইহা আনন্দের বিষয় যে ব্মানে 
এই ধরণের বর্ণ বৈষম্য দৃর্ীকরণের জন্য কিছুকিছু আন্দোলন শুরু হই্য়াছে। 
এই আন্দোলন সাফল্যমগ্ডিত হইলে মাঁকিন যুক্তবাষ্ নিশ্চয়ই প্রকৃত গণতান্ত্রিক 
আদর্শের দিকে অনেকখানি অগ্রনূর হইতে পারিবে। 
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ভূমিকা: গণতন্ত্রের গুণাগুণ লইয়া বিতর্ক আজ নৃতন মহে। রাষ্ট্র 
বিজ্ঞানের ইতিহাস ইছার সমর্থক ও বিরুদ্ধ সমালোচকদের দীর্ঘ আলোচনাক় ' 
পরিপূর্ণ! আযারিষ্টটল হইতে সুরু করিয়া বেস্থাম, জেমস মিল, জন্‌ £,য়াট মিল? 
হার্বার্ট স্পেনসার এবং আধুনিক কালের বার্কার, ল্যাস্ক, ম্যাকাইভার প্রভৃতি 
ধেমন ইহার সপক্ষে বহু যুক্তির অবতারণ। করিয়াছেন, অপর দিকে স্তার হেন্রী 
মেইন, লোক প্রভৃতি ইহার তীব্র সমালো৯ন। করিয়া ইহাকে নিরুষ্ট 
শাধনব্যবন্থা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। 

(১) গণতন্ক্রের বিপক্ষে যু্ডি--গণতান্ত্রিক শীসন হইল অজ্ঞলোকের 
শীসন। মেইন, লেকী, ফ্যাগুইট প্রমুখ চিন্তাবীদরা মনে করেন ঘে গণ্‌- 
তান্ত্রিক শাপনব্যবস্থার ফলে সমাজে গুণীব্যক্তিরা অবহোলিত হইবেন এবং 
জনকল্যাণের উদ্দেশ্য নষ্ট হইবে । কারণ জনপাধারণের মধ্যে কেহ কেছ 
বিচারবুদ্ধিমম্পন্ধ হইলে৪ অধিকাংশ লোক অশিক্ষিত। তাহাদের নিকট 
ভালমন্দের কোন প্রভেদ নাই। 

(২) গণতাগ্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তনের ফলে রাটুনীতিতে লাগামহীন 
ভাঁবালুত। প্রশ্রয় পাইবে। কারণ 'জন্বমন' একান্তভাবে ভাঁবপ্রবণ--. 
যুক্তির কোন স্থান নাই সেখানে। যে গকল সমস্যার যুক্তি ত্কর হবার 
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সমাধান হওয়া 'উচিত গণতন্ত্রে তাহা ভাবালুতা দ্বার! বিকৃত হইবে ও 
সামাজিক প্রগতি ব্যাহত হইবে। 

(৩) কোন কোন সমাজতাকিক মনে করেন যে কয়েকজন মুষ্তিমেক্ 
বুদ্ধিমান ব্যক্তিই সামাঞ্জিক প্রগতিকে অব্যাহত রাখেন। লে বৌ বলেন ঘে, 
অভিজাত শুধুই কেবলমাত্র প্রগতির পথ নির্দেশ করিতে পারে। 

(৪) সাম্প্রতিককালের ক্রমবর্ধমান জটিল সমশ্যাবলীর সমাধান 
কেবলমাত্র বিশেষজ্ঞ দ্বারাই সম্ভব । কিন্ত গণতন্ত্রে বিশেষজ্ঞের কোন স্থান 
না থাকায় কোন সমশ্যারই সমাধান সম্ভব হয় না। 

(৫) গণতন্ত্রে প্রকৃত নেতৃত্বের বিকাশ সম্ভব নহে। যে সকলব্যক্তি 
জনসাধারণের মন রাঁখিয়। কাঁজ করে তাহারাই নেতার স্থান লাঁভ করিয়! 
থাকে । প্রত প্রতিভাবান ব্যক্তি সমাজের উন্নতির জন্য কোন কাজ করিতে 
পারেন না । অধ্যাপক ক্র্যাম বলেন ঘে দশন, শিল্প, সাহিত্য, রাজনীতি কোন 
ক্ষেত্রেই বর্তমান নেতৃবর্গ পুরাতন নেতৃবর্গের সমতুল নহেন। 

(৬) গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা! র।জনৈ তক দল ভিন্ন কার্ধক দী হয় না। 
গণতান্ত্িক শাসন হইল কোঁন একটি দলের শাসন। কিন্তু দলব্যবস্থার 
প্রবর্তনের ফলে সামাজিক কল্যাণ অন্তহিত হুইয়৷ দলীয় স্বার্থ গ্রাধান্ত 
লাভ করিয়াছে । এই দলগুলি জনস।ধারণের ভাবপ্রবণতাঁর সুযোগ লইয়া 
নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে। 

(৭) গণতস্ত্রেরে আর একট গুরুত্বপূর্ণ ক্রট হইল নির্বাচনে প্রভূত পরিমাণ 
অর্থের অপচয়। ঘষে সকল প্রর্থা প্রচুর অর্থের মালিক তাহার! নির্বাচনে 
দারিদ্র) পরাজিত করিয়। সহজেই সুযোগ লইয়। নির্বাচিত হয়! অর্থই এখনে 
নির্বাচনের ফলাঁফল নির্ধারণ করে, প্রতিভা নহে। ম্থতরাং গণতন্ত্র হইল 
ধনের শাসন, জনগণের নহে। 

(৮) অর্থ এখানে আইনপ্রণয়ন ও শীপনব্যবপ্কাকেও অসাধু করিয়া তোলে। 
নিজেদের দ্বার্থনিদ্ধির জন্য ধনিক সম্প্রদায় অর্থব্যয় করিয়া আইন প্রণয়ন ও 
শাসন ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে। দেশের পক্ষে যত গ্ভালই হউক না কেন 
নিজেদের স্বার্থের প্রতিকূল হইলে কোন বিশেষ আইন তাহার! বিধিবদ্ধ 
করিতে বাধ। দান করে। 

(৯) গণতান্ত্রিক শাসন অতাস্তি মন্থর । ন্দরুরী অবস্থায় তাড়াতাড়ি 
সিশ্বাস্ত গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু গণতঙ্ত্রে তাহ! সভব নহে। তাই যুদ্ধ 
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বাধিলে গণতন্ত্রকে হয় পতন আর না হয় স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক পদ্ধতিগ্গ 
নিষিদ্ধকরণ মানিয়া লইতে হয়। 

(১০) গণতান্ত্রিক শাসন ক্ষণস্থায়ী । এখানে ঘন ঘন সরকার পত্রিষর্তন 
হয় ও নৃতন নেত। পুরাতন নেতার স্থান গ্রহণ করে। ফলে দীর্ঘদিন ধরিয়া 
কোন নীতি অনুহ্যত হইতে পায় না। 

গণতন্ত্রের পক্ষে যুক্তি-গণতন্ত্রের সমর্থকগণ মনে করেন যে, নামাবিধ 
ক্রুটী থাক। সত্বেও গণতা্তিক শাসনব্যবস্থ! সর্বাপেক্ষা উন্নত ধরণের ব্যবস্থা । 
কারণ এক কথায় এই ধরণের ব্যবস্থা ন্যায়বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় 
মান্ধষ তাহার ষথার্থ মর্ধাদা লাভ করে। তাহার। বলেন, 

(১) জন-কল্যাণ হইতেছে সরকারের প্রধান কর্তব্য; সেই কর্তব্য 
সম্পাদনের ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাই জন-কল্যাণের 
প্রতি অধিক দৃষ্টিশীল। গণতান্ত্রিক সরকার অধিকসংখ্যক লোকের হৃখনমুদ্ধির 
জন্য কাজ করে। ইতিহাম আলোচনা করিলে দেখ! যায় যে ক্ষমতা না 
থাকিলে স্থযৌগন্বিধা লাভ কর!যায় না। গণতন্ত্র ভিন্ন অন্যান্য ব্যবস্থা, 
জনসাধারণের হাঁতে কোন ক্ষমতা থাকে না, তাই তাহার] সুযোগ সুবিধা 
হুইতেও বকিত। অভিজাঁততন্ত্রে মুইিমেয় ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা স্স্ত থাকায় 
তাহাদের মুষোগ হ্থবিধার ক্ষেঅই প্রসারিত হয়; রাজঙম্ত্রে সমস্ত ভাগ্য একটি 
লোকের খেয়ালখুশির উপর নির্ভগশীল।' কিন্ত গণতন্ত্রে জনগণ ক্ষমতার 
অধিকারী হওয়ায় জনসাধারণের উন্নতির অনুকুল পরিবেশ স্যি হয়। 

(২) অন্যান্থ শাসন বাবস্থায় শাসনকার্ধ হয়তো অধিক সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত 
হইতে পাঁরে, কিন্ত গণতান্ত্রিক শাসন ভিন্ন সাধারণ মাহষের বক্কিত্বের বিকাশ 
হয় না ব! তাহাদের চরিত্র গঠিত হইতে পারে না। অভিজাততন্ত, রাজতন্ত্র বা 
একনায়কতন্ত্রে সাধারণ মাধ আইনপ্রণয়ন ও শামনকাধে অংশ গ্রহণ করিতে 
পারে না, তাহার অন্তের আজ্ঞাবহ মাত্র। ফলে তাহাদের বুদ্ধিবৃত্বির বিকাশ 
হয় না বা আত্মপ্রত্যয় ও আত্মসম্মান বোধ জাগরিত হয় না। ডিউদ্লি, 
এলউড, হবহাউস প্রমুখ চিস্তানায়কর] বলিয়াছেন ঘে গণতন্ত্রকে অন্যায়ভাবে 
নিয়স্তরের শাসনব্যবস্থা বলিলেও, ইহা! পরিহার করা চলে না। কারণ মান্য 
এখানে মাছষের মর্ধাদালাত করে এবং একে অপরের লমান সুযোগ-স্থবিধ। 
লাভ করিয়া ব্যক্তিত্বের বিকাশ নাধন করেণ। 

(৩) লেকী, মেইন, ক্র্যাম প্রমুখ চিন্তানায়করা গণতন্ কে অজ লোকের 
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শলন বলিস! সমালোচনা করিয়াছেন । কিন্ত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনসাধারণ 
কেবলমাত্র ব্যাপক নীতি নির্ধারণ করিয়া থাঁকে, সেই নাতির বাশুবরপায়নের 
দায়িত্ব বিশেষজ্ঞদের হাতে ন্তত্ভ। আর সাধারণ মানুষ ঘত অজ্ঞই হউক 
না কেন তাহাদের নিজের ভাঁলমন্দের বিচাঁর তাহারাই ভাল করিতে পারে। 
কারণ শিক্ষাগত অজ্ঞতা থাকিলেও প্রত্যেক মানুষের এক ধরণের হ্বাঁভাবিক 
বিচার বুদ্ধি আছে। ম্যাকলিন বলিয়াছেন যে, সাধারণ মানুষের একটি নৈতিক 
চেতন। আছে যাহার দ্বারা নীতিহীনতাঁকে তাহার প্রতিহত করিতে পারে। 
ইহা অবশ্ঠ বলা হইতেছে না যে শিক্ষা ভিন্নই গণতান্ত্রিক শাসন চলিবে। 
শিক্ষার প্রয়োজন নিশ্চয়ই রহিয়াছে । তবে গণতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তন করিয়। 
জনগণকে সেই শিক্ষায় শিক্ষিত করিলে জন-কল্যাণ অধিক সাধিত হুইবে। 

১৪) গণতান্ত্রিক শাসন ক্রটিহীন ইহ1 অবশ্াই সত্য নহে। কারণ কোন 
ব্যবস্থার সন্বদ্ধেই এই উক্তি করা চলে না । কিন্তু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা! সমন্ধে ষে 
বল। হইয়াছে ইহ ব্যয়বনহ্থলতাকে প্রশ্রয় দেয় এবং এই ব্যয়বাহুল্য আইন প্রণয়ন 
ও শাসন পররিচালনাকে প্রভাবিত করে, তাহা কেবলমীত্র গণতান্ত্রিক ব্যবস্থ! 
সম্বন্ষেই সত্য নহে। প্রত্যেক ব্যবস্থায় এই ত্রুটি রহিয়াছে; বরং গণতন্ত্রে ইহা! 
অনেক কম। কারণ জনসাধারণ এখানে সরকারের প্রতিটি কাধের সমাগোচনা 
করিবার অধিকারী । দলীয় শাসনের ত্রুটি অবশ্ঠ হ্বীকার্য। কিন্তু অভিজাততন্ত্রের 
শ্রেণী শ্বার্থনংরক্ষণ ও রাজতন্ত্রের শ্বৈরাঁচার আদৌ সমর্থনযোগ্য নহে। 

(৫) গণতন্ত্রের সমর্থকদের সথদ্ধে বল হইয়াছে থে তীাহাপ। মাহুষের " 
জন্মগত অসাম্যকে শ্বীকার করেন না। কিন্ত এই ধরণের সমালোচন। অত্যন্ত 
অস্পষ্ট । কারণ জৈবিক অসামাকে গণতস্ত্রের সমর্থকর। নিশ্চয়ই শ্বীকাঁর 
করেন। কিন্তু সুযোগ-সবিধার ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে পার্থকাকে তাহার! 
ববীকার করেন না। যর্দি প্রত্যেক লোককে আত্মবিকাঁশের সমান হ্থযোগ 
না দেওয়৷ হয় তবে গ্রক্কত সমাজ চেতন] কখনই সম্ভব হইবে না। 

(৬) ইহা অনন্থীকার্ধ ধে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থ। দিম দিন প্রসার লাত 
করিতেছে । পৃথিবী আঁজ গণতন্ত্রের সপক্ষে রায় দিয়াছে । তাই বর্তমানে 
গণতন্ত্র গ্রহণযোগ্য কিন! সে প্রশ্ন অবাস্তর। এখনকার প্রশ্ন হইল কিভাবে 
গণতান্ত্রিক ব্যব্থাকে পূর্ণাংগ ব্বপদান করা যায় এমন কি কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলি 
যেখানে গণতান্ত্রিক শাসন নাই বলিয়া! মনে করা হয়, সেখানেও আদ্গ বলা 
হইতেছে যে কমুনিষ্ট ব্যবস্থার “মধ্য দিয়ই প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইবে। 


গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্ ১৪৫ 


এইভাবে পরোক্ষভাবে কম্যুনিষ্ট ছুনিয়াও আজ গণতন্ত্রের আদর্শকে মানিক 
লইয়াছে। 

(৭) গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে ক্ষণস্থায়ী ব্যবস্থা বল! হইয়াছে । কিন্তু 
প্রকৃত স্থায়িত্ব এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেই বর্তমান । কারণ যে বাবস্থায় 
জনসাধারণই শাসন ক্ষমতার উৎস সেখানে অসন্ভনির অবকাশ কম। বিপ্লবের 
মধ্য দিয়] পুঞীভূত অসস্তষ্টির প্রকাশ বরং অভিজাততন্ত্র, রাজতন্ত্র ও একনায়ক- 
তন্ত্রের ক্ষেত্রেই হুইয়। থাকে । ইতিহাস সেই নাক্ষ্যই দেয়। 

(৮) গণতন্ত্রের অন্থতম প্রধান সমর্থক লর্ড ত্রাইস বলেছেন যে গণতন্ত্র 
অপেক্ষ। উন্নততর শাসনব্যবস্থার কথা ধাহার! বলেন বা চিন্তা করেন তাহার! 
জানেন না, উন্নত শাসনব্যবস্থা! কিরূপ হওয়া উচিত। গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে কথা 
বলার অবকাশ থাকিলেও ইহার অপেক্ষা ভাল শাসনব্যবস্থা আজও প্রবতিত 
হয় নাই। 

উপসংহার 2 গণতন্ত্রের ক্রটি-বিচ্যুতি আলোচনা করিলে স্বীকার 
করিতেই হইবে ঘষে ইহার অনেক দোষ রহিয়াছে । কিন্ত সমালোচকগণ 
ইহাকে যেরূপ তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছেন, তাহা সংগত হয় নাই । যেসব 
ক্রুটির উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার জন্য দায়ী গণতন্ত্রের ব্যবহাঁরগত ক্রটি এবং 
ইহার অসম্পূর্ণতা। নীতি হিসাবে গণতন্ত্র শ্রেষ্ঠ শাসনব্যবস্থা । জনসাধারণই 
সাবভৌম ক্ষমতার অধিকারাঁ, এই মৃঙ্গনীতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া জনসাধারণকে 
প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া! তুলিতে হইবে । কেবল রাজনৈতিক সাম্য নহে, 
অর্থনৈতিক পামা ব্যতীত গণতন্ত্রের আদর্শ কখনও সফল হইতে পারে না। 

সমাজে ধনবৈষম্য বজ্জায় থাকিতে গণতন্ত্র কোনদিন সাফস্যলাভ করিতে 
পারিবে ন। | ল্যাঙ্ষি থাই বলিয়াছেন, সমাজে ধনবৈষমা বজায় থাকার ফলে 
গণতাগ্রিক শাসন-ব্যবঙ্থায় জনসাধারণের শাসনের নামে ধনিক এবং বিত্তবান 
পুঁজিপতিদের শাসন-ব্যবস্থাই কায়েম হয়। ইহার ফলে দরিদ্র আরও নিস 
হয়। 

বর্তমানে বিভিন্ন দেশে নানাবূপ একনায়কতন্ত্র গণতম্ত্রের আদর্শকে চ্যালেঞ্জ 
করায় গণতগ্রের অস্তিত্ব সম্পর্কে অনেকের মনে সন্দেহের স্থটি হইয়াছে । কিন্তু 
র্ববাধা অতিক্রম করিয়! গণতগ্ত্রেরে আদর্শ জয়লাভ করিবে, ইছাতে কোন 
সন্দেহ নাই। তবে গণতন্ত্রকে সফল করিবাযী জন্ত অর্থ নৈতিক সাম্যের ভিত্তি 
স্থাপন করিতে হইবে এবং লর্বপ্রকার শোষণের অবসান করিতে হইবে। 

বাষ্ট্রবিজ্ঞান-_-১* “ 


১৪৬ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 
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রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কোন কোন লেখক প্রতিনিধিত্বমূলক শাঁদমের সহিত 
. দায়িত্বশীল শাসনের পার্থক্য নির্দেশ করিয়া থাকেন । পরোক্ষ গণতন্ত্রে জনসাধারণ 
নিজের] সরাসরিভাবে দেশ শাসন না করিয়া তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের 
ধার! শাসন করে। কিন্তু এই প্রতিনিধিত্মূলক সকার সর্বদা তাহাদের কাধের 
জন্য কোন নির্দিই জনমণ্ডলীর নিকট দায়ী নাও থাকিতে পারে। যেমন, 
মা্রিন যুক্তরাষ্ট্রের শাপনে ব্াষ্রপতি আইনসভার নিকট দাঁয়ী নহেন। তাই 
এই সরকার আইন সতার নিকট দ্বায়িত্বণীল । 22501751016 ) নয় । 

ইংলও প্রভৃতি রাষ্ট্রে শাঘনকর্তৃপক্ষ বা মন্ত্রিপরিষদ সর্বদাই আইনসতা। 
অর্থাৎ আইনসভার নিয় কক্ষের নিকট তাহাদের কার্ষের জন্য দায়ী থাকে। 
আইনত মন্ত্রিসভা আইনসভার নিকট এবং রাজনৈতিক দ্দিক হইতে নির্ব।চক- 
মণ্ডলীর নিকট দায়ী । স্ৃতরাঁং বল৷ যায় এইরূপ শাসন-বাবস্থ' প্রতিনিধিত্বমূলক 
ও দায়িত্বশীল । 

কিন্তু প্ুতিনিধিত্বমূলক শীমনেএ সহিত দীখিত্শ্ীল শীসনের এইবপ পার্থক্য 

কাত্রম। বাষ্পতি শাসিত শীসন ব্যবস্থাতেও সরকার দায়িত্ন্ীল হইতে 
বাধ্য । বর্তমীনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আইনসভার নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি পাওয়ায় মাঞক্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের মান্ত্রপরিষদকে (081১1550 কিছুটা পরিমাণে আইনসভার নিকট 
দায়ী থাকিতে হয়; যদিও সংবিধানগতভাবে কোন দায়িত্ব নাই। অধিকন্ত 
নিদিষ্ট সময়ের পর নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকায় নির্বাচকমগুলীর নিকট দ্বায়িত্ব 
অবগ্তই বর্তীয়। ইহা ছাড়াও জনমতের প্রজা রহিয়াছে । মোটকথা, 
প্রতিনিধিমূলক শাসন ব্যবস্থা! মাত্রেই প্রকারান্তরে দীয়ত্বশীল শাসন ব্যবস্থা। 
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ভূমিক! : রাষ্ট্রের সম্পর্কে আদর্শবাঁদী মতবাদে বিশ্বাসী লেখকগণ রাষ্ট্রকে 
সর্বশক্তিমান রূপে, কল্পন! করিয়াছেন এবং সমগ্র ব্যক্তিত্বার্থের উধ্বে রাষ্ট্র 
অপরিমেয় শক্তির কথা বপিয়াছন। আধুনিককালে এই মতবাদ দি 
সামগ্রিক (10151191192 ) বাষ্্রের উদ্ভব হইয়াছে। 


গণতন্ত ও একনায়ক তন্ত্র ১৪৭ 


বিংশ শতাব্দীতে গণতগ্্রের প্রধান ও একমাত্র গ্রতিহন্্ী হইল একনায়কতন্ত্র। 
প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মানী, ইতালি ও স্পেনে একনায়কতন্ত্রের আবির্ভাব 
ঘটিয়াছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরও প্রাচোর অনেক দেশে গণতন্ত্রের পরাভব 
ঘটিয়াছে। তবে বর্তমানে একনায়কতন্্ব কোন ব্যক্তি বিশেষের শাসন নহে, 
কোন দল ব! শ্রেণীর শাসন। লাশম্প্রতিককালে নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র, পরিচালিত 
গণতন্ত্র, নব গণতন্ত্র ও বুনিয়াদী গণতন্ত্র ইত্যাদির ছদ্মনামে একনায়কতন্ত্র কোন 
কোন দেশে প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছে। ইহা ভিন্ন সামরিক একনায়কতন্ত্র তে? 
আছেই। ইহাতে সৈম্তদ্লের প্রভাব খুব বেশি থাকে । লোঁকে ভয়ে এই্‌ 
ধরণের শাসনকে মানিয়! লয়। অবশ্য অনেক পময় রাজনৈতিক নেতৃবর্গের 
অক্ষমতা ও অসাধুতার জন্য যে সামরিক একনায়কতস্ত্রের অত্যু্খান হয় 
লোকে তাহ। সমর্থন করে। লাতিন আমেরিকা, বর্ম ও পাকিস্তানে এই 
ধরণের শাসন ব্যবস্থ! প্রচলিত আছে । ফ্রাসীদেশে গ্য* গল ঘে পঞ্চম রিপাবলিক 
গঠন করিয়াছেন সেখানে তাহার হস্তে প্রভূত ক্ষমতা রাখিয়াছেন। ফলে 
তাহাকে অনেকে ঠাট্রা করিয়৷ "মহারাজ ছ্যগল বলে। আধুনিক কালে 
একনাক্মকতী স্ত্রিক সর্কার ব্যব্। সমন্বিত বাঁকে মামিক বা (96911591180 
১৮৪০০ ) বল। হয়। 

সংজ্ঞ। £ (সামগ্রিক রাষ্ট্র বা একনায়কতান্ত্রিক শাসনে কোন বিশেষ দলীয় 
নায়ক দলের সাহাধ্যে সাধারণত শাসনতন্ত্র বিরোধী পস্থায় পাঁশবশক্তির দ্বারা 
ক্ষমতা দখল করে এবং বিরোধী দলসমূহকে ধ্বংস করিয়। নিজ দলের অপ্রতিহত 
ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠা করে! সকল ব্যক্তির উধ্বে” এই শাননকে স্থাপন করা হয়। 
ক্ষেত্রবিশেষে সংঘবদ্ধ কোঁন দলের সাহাধ্য ভিন্ন শক্তিশালী একজন ব্যক্তি 
মু্িমেয় ব্যক্তি ব! সৈন্যের সাহায্যে শাসন ক্ষমত দখল কনিয়। থাকে । কিন্তু 
ইহ। বজায় রাখিবার জন্য তাহাকে নিজন্ব একটি দল অবশ্যই হট করিতে হয়। 
বর্তমানে একনায়কতন্ত্রের রূপ বলিতে সামগ্রিকভাবে একদলীয় শান 
বুঝায়। 
অনেকে রাজতন্ত্রকে একনায়কতস্ত্রের প্রাচীন ব্ধপ বলিয়! নির্দেশ করেন। 
কিন্তু ইহ! সঠিক নহে । ইহাদের যধ্যে মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে। প্রথমত, 
রাজতন্ত্রে রাজা বংশাঙ্ুক্রমে শালন কার্য পরিচালনা করেন, কিন্ধ একনায়ক- 
তন্্রে শাসন বংশাক্ুক্রমে স্থির হয় না। দলের নধময়. ক্ষমতাশালী নির্ধারিত 
ব্যক্তিই শাসন ক্ষমতা! গ্রহণ করেন। ছিতীয়ছ, রাজার পশ্চাতে কোন বলের 
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সমর্থন থাকে না, কিন্ত দল ভিন্ন বর্তমানে একনায়কতন্ত্র কল্পনাই করা 
যায় না। 

একনায়কতন্ত্রের উদ্দেশ্টা- নিদিষ্ট কর্মস্থচীকে কার্ধে পরিণত করিবার 
জন্য সর্বপ্রকার বিরুদ্ধ মতবাদকে দমন করিয়া পাশব শক্তির সাহায্যে রাষ্ট্রশাসন 
করাই একনায়কতন্ত্রের উদ্দেশ্য | 

গণতন্ত্রের সহিত পার্থক্য ঃ গণতন্ত্রের সহিত একনায়কতন্ত্রের মূলগত 
পার্থক্য রহিয়াছে । বলিতে গেলে, একে বিনাশে অপরের বিকাশ। 
(১) গণতন্ত্র ব্যক্তির অধিকার ও স্বাতস্ত্রো বিশ্বাস করে $ কিন্তু একনায়কতন্তে 
রাষ্ট্রই সব-ব্যক্তির পৃথক অস্তিত্ব, অধিকার বা] মতামতের কোন স্থান নাই। 
(২) গণতন্ত্র দলপ্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল দেশ শাসন করে 
এবং সংখ্যালঘিষ্ঠর! গঠনমূলক সমালোচনার ছার] দায়িত্বশীল শাসন প্রতিষ্ঠায় 
সহ।য়তা করে। একনায়কতন্ত্রে একাধিক দলের অন্তিত্বকে স্বীকার কর। হয় 
না। সরকারের সমাঁলোঁচন] বা শাসন ক্ষমত। দখলের জন্য অন্য কাহারও চেষ্টা 
করিবার কোন উপায় নাই। (৩) গণতন্ত্রে সংখ্যালঘুর অধিকার সংরক্ষণের 
দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয় ; কিন্ত একনায়কতন্ত্রে সংখ্যালঘুর কোন স্থান 
নাই--সকলেই শাসকের মত অনুসরণ করিতে বাধ্য হয়। (৪) গণতন্তে 
জনসাধারণের সকলেরই অংশ গ্রহণের স্থযোগ আছে ১ কিন্তু একনায়কতঙ্ত্রে 
দলীয় নেতা ও দলের সদশ্য তিন্ন কেহ শাসন কার্ষে অংশ গ্রহণ করিতে পারে 
না। (৫ গণতন্ত্র জনমত বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ স্থট্টি করে, 
আর একনায়কতন্ত্র জনমতকে ধ্বংস করিয়া সকলকে দলের নির্দেশ মানিতে 
বাধ্য করে। (৬) গণতন্ত্রে সরকাব আইনসভা ও নির্বাচকমগ্লীর নিকট দ্বায়ী 
থাকে, কিন্ত একনায়কতন্ত্রে সকার একমাত্র খ্বীয় দল ভিন্ন কাহারও নিকট 
দায়ী থাকে ন|। 

একনায়কতন্ত্রের দোষ ও গুণ--একনায়কতত্র শাসনের বিরুদ্ধে বু 
অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে । কিন্তু ইহার কয়েকটি গুণের কথাও কেহ কেহ 
উলেখ করিয়াছেন । 

দোষ (১) একনাক্নকতত্ত্রে ব্যক্তির শ্বাধীন মত ব্যক্ত করিবার কোন 
উপাঁয় মাই। ব্যক্তি-অধিকার বলিয়া এখানে কিছু নাই। (২) স্বাধীনভাবে 
কাহাক্গও মত প্রকাশের অধিকার নাই ও সকলকেই বিন] দ্বিধায় শাসকের 
নির্দেশ মানিয়। চলিতে হয় বলিক্না একনায়কতন্ত্রে জনসাধারণের মানসিক মৃত্যু 
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ঘটে। তাহাদের চিস্তাশক্তি, উদ্যম, উৎসাহ প্রভৃতি নষ্ট হইয়া ঘাঁয়। (৩) এই 
শাসনে সব কিছু পাশবশক্তির দ্বারা করার চেষ্ট1 হয়। গণতন্ত্রে আলোচনার 
দ্বার মতবিরোধের মীমাংসা হয়, কিন্ত এখানে ভাহহয় বল প্রয়োগের দ্বারা । 
(৪) একজন শাসক বা একটি দলের পক্ষে সমগ্র দেশ ও সকল জনসাধারণের 
অভাব-অভিযোগ জান! ও তাহার মীমাংস1 কর! সম্ভব নয়। (৫) একনাক়্কতন্ত্ 
অনেকক্ষেত্রে উগ্র জাতীয়তাবাদের স্যষ্টি করে এবং ইহার অবশ্যভাবী পরিণতি 
যুদ্ধ। (৬) জনসাধারণ শাসন কার্ধে অংশ গ্রহণ না করিলে রাষ্ট্র সম্পর্কে তাঁহার! 
নিরুৎসাহ হইয়া! পড়ে এবং রাষ্ট্রের উন্নয়নমূলক কার্ধ কিংব। প্রতিরক্ষার 
প্রয়োজনে তাহার] উৎসাহের সংগে অগ্রসর হয় না । (৭) একজন একনায়ক 
ধুবই কর্মক্ষম ও ভাল শাসক হইতে পারেন, কিন্ত তাহার মৃত্যুর পর সেইবূপ 
আর একজন নেতার আবিতাব ঘটিবে, এমন কোন নিশ্চয়ত। নাঁই। 

গুণঃ (১) একনায়কতন্ত্রে অতি শীঘ্র কোন জরুরী কার্য সম্পাদন করা 
ঘায়। গণতন্ত্রে মন্ত্রিপরিষদের বৈঠক, আইনসভার সম্মতি, এমন কি অনেক 
ক্ষেত্রে বিচারাঁলয়ের স্বীকৃতি প্রভৃতির জন্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব ঘটে। 
কিন্তু একন।স্কতন্ত্রে ভ্বধাহীনভাবে মিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্ধ সম্পাদন কর! 
যায়। যুদ্ধের ন্যায় আপৎ্কালীন প্রয়োজনে একনায়কতন্ত্রী শাসন বিশেষ 
কাষকরী। 

(২) গণতন্ত্রে জনসাধারণ শাসনকার্য পরিচালন। করে। কিন্তু জনসাঁধাকণের 
অধিকাংশই অজ্ঞ বলিয়! ইহা অজ্ঞ ও অকর্মণ্যের শাসনে পরিণত হয়। 
একনায়কতন্ত্রে যাহারা কর্মক্ষম ও উপযুক্ত, তাহাদেরই হাতে শাসনের ভার 
দেওয়! হয়। | 

(৩) বিরোধী দলের বাধা দানের ফলে গণতম্বে অনেক সময় কায: 
সম্পাদনে অস্থবিধার স্ঙ্টি হয়। কিন্তু একনাঁয়কতন্ত্রে বিধোধী দল ন। থাকায় 
এইরূপ বাধাস্থটির কোন আশংক। নাই। 

(8) দীর্ঘকাঁল অবহেলিত, অনগ্রসর ও সমস্ত] প্রপীড়িত দেশে একনায়ক- 
তন্ত্রের ফলে অতিক্রত উন্নতি হইতে পারে। রাশিয়ায় বিপ্লবের পর 'সবহারাদের 
একনায়কতন্ত্র (11562015151 0£ 076 01018581180) প্রতিহিত হইয়াছে; 
অর্থনৈতিক ও অন্তান্ত ক্ষেত্রে রাশিয়ার অগ্রগতি সত্যই প্রসংশনীয়। 

(৫) শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি গণতন্ত্রে উপেক্ষিত হয় বলিয়! হেনরী যেইন 
প্রভৃতি মত প্রকাশ করিয়াছেন । একনায়কতত্ত্রে ইহার প্রসার সম্ভব । 
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উপসংহার £ একনায়কতন্ত্রের কয়েকটি গুণ থাঁকিলেও ইহার ত্রুটি এত 
বেশি ষে ইহাকে কোন মতেই কাম্য শাসন বাবস্থা! রূপে গ্রহণ করা চলে না। 
গণতন্ত্রের কয়েকটি ক্রটির জন্তই কোঁন কোন দেশে একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা 
সম্ভব হইয়াছে । এই ক্রটিগুলি দূর করিতে পাঁরিলে গণতন্তই সর্বত্র খবীকৃত 
হইবে । সোবিয়েত ইউনিয়নে প্রথমে সর্বহারার্দের একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত 
হইলেও বর্তমানে তাহার গণতান্ত্রিক রূপ দিবাকর কথা বলা হইয়াছে । অবশ্ঠ 
সেখানে কমুনিষ্ট পার্টি ছাড় অন্য কোন দলের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না)" 
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গণতান্ত্রিক শাঁঘনের ব্যর্থতায় বিভিন্ন দেশে মানুষ গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা 
হারাঁইয়াছে এবং বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে একনায়কতন্ত্রের দ্রকে আকুষ্ট হইয়াছে । 
প্রথম মহাুদ্ধের পর জার্মানীতে নাৎসিবাদ ও ইতালীতে ফ্যাসিবাদ গণতন্ত্রকে 
ধংসকরিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। রাশিয়ার জারতস্ত্রের অবসানের পর 
সামাবাদীদের একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । স্পেন, পতু'গাল প্রভৃতি রাষ্ট্রে 
একইব্প শাসন রহিয়াছে । সম্প্রতি মিশর, ইরাক, হ্দান, ব্রহ্ম, ইন্দোনেশিয়া 
ও পাকিস্তানে গণতন্ত্রের পরিবর্তে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠালাত করিয়াছে। 
গণতন্ত্র এইসব দ্বেশের বিভিন্ন সমস্যার কোন সমাধান করিতে পারে নাই, 
বরং বিকল্প একনাঁয়কতন্ত্রের আমলে তাঁহাদের অনেকক্ষেত্রে উন্নতি হইয়ীছে। 
ইহার ফলে বর্তমানে এই প্রশ্ন উঠিয়াছে £ একনাঁয়কতন্ত্র কি গণতন্ত্র অপেক্ষ। 
শ্রেষ্ঠ? গণতত্ত্রকি টি'কিবে না? 

একনায়কতন্ত্র অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ নহে গণতন্ত্রের ত দোষই থাকুক 
না কেন, ইহার বিকল্প হিসাবে একনায়কতন্ত্র গ্রহণীয় হইতে পারে না। 
(১) একনায়কতন্ত্র চিরস্থায়ী নয়। জার্মানী ও ইতালীর একনায়কতন্ত্র 
গণতন্ত্রের পহিত সংঘর্ষে টেকে নাই। (২) একমাত্র গণতন্ত্রেই মাহুষের 
স্বাধীনতার স্থযোগ রহিয়াছে, কিন্ত একনায়কতন্ত্রে ইহার কোঁন অবকাশ নাই। 
আর যে শানে শ্বাধীনতা নষ্ট হয় তাহ! কখনও কাম্য হইতে পারে না। 
(৩) একনায়কতন্ত্রে ঘে গুণ দেখা ,যায় তাহ! গণতন্ত্রেও সম্ভব । ইহার জঙ্ট 
গণতন্ত্রকে ক্রটিমুক্ত করিতে হবে মান্্র--ইহাকে বর্জন করিবার কোন 
প্রয়োজন নাই । 


গণতন্ত্র ও একনায়ক তন্ত্র ১৫৯ 


(৪) পুবে ধারণ৷ ছিল সম্াজতন্ত্রগ্রতিষ্ঠ|! কিংব! ভ্রুত অর্থ নৈতিক উন্নয়ন 
গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সম্ভব নয়। কিন্তু পশ্চিম জার্মীনী, ডেনমার্ক, স্থইডেন 
প্রভৃতি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং ভারতে গণতাস্ত্রক 
পন্থায় সমাজতান্ত্রিক পমাজ গঠনের চেষ্টা এই ধারণাঁর পরিবর্তন করিয়াছে । 

(৫) গ্রক্কত গণতন্থে পূণ সামাজিক, রাজনৈতিক ও অথনৈতিক সাম্য 
প্রতিষ্ঠিত হইবে । তখশ গণতন্ত্রের বর্তমান আ'টিলমুহ থাকিবে না, এবং 
মানুষের জীবনের সকল সমন্পাপ সমাধানে ইহ1 সক্ষম হইবে । 


এককেন্দরিক ব্রাী ও যুক্তরাষ্ট্র 


017 ঠ00 চাছর02২৮ চাই 0 00৬ ছবিতে খাতা 


ভূমিকা -আইনের চোখে এবং সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্যের দিক হইতে 
এককেন্ড্িক রষ্ (001127% ৭৩0০), যুক্তরাষ্ট্র (654515] 5680০), রাষ্ী সমবায় 
(০017০081%10101 17) প্ররুত বঙ্দগক (15৪1 90101 ১ ব্যক্তিগণ বন্ধন 
(101801)21] 10100 7 এবং মৈআীবদ্ধন (58111811062 ) ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা 
হইলেও সংহতির দিক হইতে দেখিলে ইহাদের মধো কেবলমাত্র মাআাগত 
পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। রাষ্ট্রের যধো মবচেয়ে বেশী সংভাত দেখ! যায, 
এককেন্দ্রিক পাষ্ট্রে। ইহাতে একটি মাত্র প্রাণকেন্দ্র হইতে রাষ্ট দেহের সবত্র 
শক্তি সারিত হয়। এখানে একটি রাষ্ট, একটি সকার | কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র 
আ্দিক রাজ্যগুলি একটি মাত্র রাঁষ্ট হইলেও তাহ!দের প্রত্যেকের পৃথক 
পৃথক সরকাব আছে। সংবিধান ছারা প্রত্যেকে কমশেত্র ও ক্ষমতা 
নির্ধারিত । রাষ্ট সমবায় আবার কয়েকচি রাষ্রের সহযোগিত।র উপর 
প্রতিষ্ঠিত । বান্তব সমশ্য/র উপর এই সহযোগিতার মাঁঞা নির্ভর কবে। 
প্রকৃত বদ্ধন দুইটি রাষ্ট্রের মধো স্থায়ী যোগাঘোগ ; একই রাজবংশ ঘার। 
শাসনের মাধ্যমে এই বন্ধন গড়িয়া উঠে। তবে কোন পাষ্ট্রেরই পৃথক সভা 
নষ্ট হয় না। ব্যক্তিগত বন্ধন সামস্িক, আকন্মসিক কারণে একই রাজ ছুই 
রাষ্ট্রে উত্তরাধিকার লাভ কবেন। এ রাজার জাবনকাঁল পযস্তই এই বন্ধন 
স্থায়ী হয়। মৈত্রীবন্ধন একা1গভাঁবে সাময়িক 'এয়োজনে উদ্ভূত। প্রয়োজন 
মিটিয়া গেলে আর কে।ন বন্ধন থাকে না। সাধাবণতঃ সামরিক প্রক্ষোজনে 
এই বন্ধন গড়িয়। উঠে। উদ্গাহরণন্বরূপ দিতীয় মহাযুদ্ধের মিত্রশক্তির 
কথা উল্লেখযোগ্য । এই প্রসংগে ইহ] উল্লেখ কর! প্রয়োজন যে মৈত্রীবঙ্গন 
হইতেও যুক্তবান্বীয় ব্যবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে। নিতাণ্ সামরিক প্রয়োজনে 
উদ্ভৃত হইলেও যা্দ বিশেষ ঘশিষ্ঠতা জন্মে তবে রাষ্ট্র দমবায় গঠিত হতে 
পারে । আবার আমেরিকা এবং স্থুইজারল্যাণ্ডের মত বাষ্ট্রী সমবায় যুক্তরা্ঠে 
পরিণতি পাঁভ করিতে পারে। 'স্থৃতরাং দেখা যাইতেছে যে বিভিন্ন ব্যবস্থা 
গলির ঘধো একটি তত্বগত বন্ধন রহিয়াছে | 


এককেন্দ্রিক রাষ্্রী ও যুক্তরাষ্ট্র ১৫৩ 


09.79. 70150053 0116108]15 66 01516875102 01 (০৪৮ 
[706186, 


"সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য :--এককেন্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় শাসন ক্ষমতা একটি 
মাত্র কেন্দ্রের উপর সংন্যস্ত থাকে । কচ্ছপ যেমন ইচ্ছামত তাহার হত্তপদাদি 
উদরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করাইতে পারে, এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র তেখনি কোন 
কোন অংশের কার্ধভার অনায়াসে নিজে গ্রহণ করে এবং ইচ্ছা ও প্রয়োজন” 
হসারে কোন অংশকে যে কোন কাজের ভার অপণ করে। রাষ্ট ও 
সরকার এখানে একটি । তাই অনেকে এই ধরণের ব্যবস্থাকে কন্দ্রীকৃত 
( ০00:811560 ) সরকার ব্যবস্থাও আখ্যাও দিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
এককেন্দ্রীক সরকার ও কেন্দ্রীকৃত সরকার ব্যবস্থার একীকরণ বিজ্ঞানসম্মত 
নহে। যুক্তরা্রীয় ব্যবস্থ(কেও কেন্দ্রীরুত সরকার ব্যবস্থা বলা যাইতে পারে। 
কারণ সমগ্র দেশের প্রয়োজনে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকার আইন প্রণয়ন 
করিয়া থাকে । 

এককেন্দ্রিক সরকারের সংগে ফুক্তরাষ্ত্রীয় সরকারের পার্থক্য হইল এই ষে, 
প্রথমটিতে শাঁসনগত সঞ্চল প্রকার চরম ক্ষমতা] কেন্দ্রীয় সরকারের উপর স্তন্ত 
থাকে এবং দ্বিতীয়টিতে এই ক্ষমতা কেন্ত্রীয় সরকার ও কতকগুলি আঙ্গিক 
রাজ্য সরকারের মধ্যে সংবিধান অনুসারে বন্টিত হয়। স্ৃতরাং এককেন্দ্রিক 
সরকারের মূল কথা হইল সাংবিধানিক নিয়মে সাধারণভাবে স্থানীয় 
সরকারের অন্ুপ্িতি। 

তাহা! হইলে দেখা যাইতেছে ষে এককেন্দ্রিক সরকাঁর এবং কেন্দ্রীরুত 
সরকার এক নছে। এককেন্দ্রিক ও যুক্তবাস্ত্রীয় সরকার এই ছুই ধরণের 
সরকার ব্যবস্থাতেই কেন্দ্রিকরণ ও বিকেন্দ্রিকরণ দেখিতে পাওয়া ধায়।. 
কেন্দরিকরণকে এককেন্দ্রিক ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হিমাঁবে বিবেচনা করা 
যায় না। কারণ ফরাসী দেশে এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থা! প্রচলিত থাকিলেও 
সেখানে প্রশাসনিক সুবিধার জন্য শাসন ব্যবস্থার বিকেন্দ্রিকরণ করা হইয়াছে। 
অপরপক্ষে আমেরিকীয় যুক্তরাস্ত্রীয় ব্যবস্থার চরম বিকাশ ঘটিলেও বাস্তব 
প্রয়োজনে সেখানে ক্ষমতার কেন্দ্রিভৃত হইবার একটি বিশেষ প্রবণতা 
পরিলক্ষিত হইতেছে । অবশ্ ইহার অর্থ এই নহে যে এককেন্ত্রিক ব্যবস্থায় 
দুইটি সরকারও থাকিতে পারে । কেস্্রিকরণ বা বিকেন্দ্রিকরণ সম্পূর্ণরূপে 
বাস্তব প্রয়োজনে অনুস্ত নীতি--তত্বের সহিত ইহাদের কোন যোগ নাই। 


১৫৪ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


ফ্রান্সে স্থানীয় সরকারী সংগঠনগুলির উপর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যাপক ও 
গভীর। প্রকৃতপক্ষে সেখানেও একটিমাহ সরকার আছে, এবং তাহা হইল 
কেন্দ্রীয় সরকার । 

গুণা্ডণ--আইন ও শাসন ব্যবস্থার সরলতা এবং অন্ুস্থত নীতির 
অখগ্ডতা এককেন্জরিক সরকারের প্রধান গু৭। এই সরকার প্রয়োজনংবাধে 
অতাপ্ত দ্রুততার সংগে যে কোন সংস্কার মাধন করিতে পারে । কারণ ইহার 
পক্ষে অগ্ত কোন সংগঠনের ধতামত বিবেচনা করিবার প্রয়োজন হয় না। 
দেশের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন আইন চালু থাকে না। উদাহরণ শ্বরূপ 
আমেরিকা ও ভারতবর্ষের কথা উল্লেখ কর! যাইতে পারে । আমেরিকায় 
বিভিন্ন রাঁজ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের বিভিন্ন আইন প্রচলিত আছে । ভারতবর্ষের 
আঙ্গিক রাজ্যগুলির মধ্যে বিক্রয় করের হার ভিন্ন ভিন্ন । এই সকল কাঁরণে 
নানাবিধ প্রশাসনিক অন্বিধার হ্ষ্টি হয় । 

দ্বিতীয়ত, নীতি ও আইনের সরলতা ৪ অথগ্ডত। থাকায় এখানে শাসন 
ব্যবস্থার দ্রঢ়তা বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে এবং 
সংকটকাঁলে এই দৃঢ়তা বিশেষ উপযোগী । 

তৃতীয়ত, এককেন্দ্রিক শাঁসনের প্রশাসনিক বায় অপেক্ষাকৃত কম। যুক্ত- 
রাষ্ট্রে বিভিন্ন রাঁজো ভিন্ন ভিন্ন সরকার থাকায় প্রশাসনিক বায় বুদ্ধি 
পাক । ৰ 

চতুর্থতঃ, অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার বূপাঁয়ণে যুকরাষ্ই অপেক্ষা! এককেন্দ্রিক 
রাষ্ট্র অধিক স্থনিপুণ। যুক্তরাষ্ট্রে অর্থ নৈতিক পরিকল্পন] সার্থক করিবাঁর জন্য 
আঁজিক রাজ্যগুলির ক্ষমত। কিছু পরিমাণে হ্রাস করা হয়। 

পঞ্চমত, এককেন্ত্রিক শাসনের হ্পরিবর্তনীয়তা ইহার উতৎকর্ষের 
নির্দেশক | প্রয়োজনা্চসারে স্থানীয় সরকার সমূহের সৃষ্টি ও অস্তিত্বের অবসান 
ঘটাইয়া এককেন্ছ্রিক শাসন ব্যবস্থা পরিবর্তনশীল স্মাজ ব্যবস্থার সহিত 
তাল রাখিতে পাঁবে। 

কিন্ত এককেন্দ্রিক শাসনের প্রধান ত্রুটি হইল বৈচিত্রাহীনতা। এখানে 
বিভিন্ন অঞ্চলের বৈচিত্র ফুটিতে পায় না। বাস্তব প্রয়োজনে স্থানীয়, সরকার 
সুষ্টি হইলেও তব্গতভাবে স্বায়ত্বশাসনের অধিকার এখানে সম্পৃরক্ধপে 
অস্বীকুত। ফলে দরের লোকদের সকল প্রকার অভাব অভিধোগের প্রতিকার 
কর! মহজ হয় নাঁ। কেন্দ্রীয় শাসন জগদ্দল পাথরের যত চাপিয়া বসায় 


এককেন্ত্রি রাষ্ট্র ও যুক্তর*ট্ ১৫৫ 


স্থানীয় ব্যক্তির] নেতৃত্ব প্রকাশ করিবার স্থযোগ পান না। আঁমঞীদর ক্ষমতা 
ও প্রভাব অত্যধিক বু্ধি পাঁষ। তীহাঁদের অনাধুতা 9 অকর্মন্যতার জন্তু 
শাসন ব্যবস্থা অচল হইবার জোগাঁড হয। বুটিশ আমল আমপাঁতদ্থের 
প্রভাব এতদূর প্রসারিত হইযাছিল যে সামান্য একজন চাপরাশী নিয়ে।গের 
ব্যাপারেও হদ্বর কেনীয় সরকাবের অনুমোদন প্র যাঙ্জন হই *। পুল কাজে 
বযাঁখাত হ্যঙ্ি হইত। 

উপসংহার _ক্তওরাঁং দেখা যাইতেছে যে কোন শ।সন বাবস্থাই সকল 
অবঙ্গার উপযোগী নহে, কিন্ত প্রশ্োক শাসন বাধস্থাই কোন না বান বিশেষ 
অবস্থার উপযোগী | দেই বকম এককেন্দ্রিক শাসন কোন «ক বিশ্ষে গজের 
উপযোগী । আধুনিক রাষ্টরবিজ্ঞানীগণ মনে কর্ন য “ককেন্ত্রিক শাশন 
ভৌশোলিক ও জাতিগত এক্যসমধিত ক্ষুপ্রীয়তন রাষ্ট্রের ₹ইপষোগা। কিন্তু 
বহদায়তন রা একান্ত অচপপ। এমন কি (সই সকগপ দেত্রে গণঙগ্বপ 
পন্পিন্গী বলা বইতে পারে । কাবণ ম্বশাসন, গণতঙ্জের “বমাত কা নছে। 
স্বায়বশাসনও গণতন্ত্রের অন্তন্ম প্রধান আদগশ। তাহ গণধাদিক দশের 
পূর্ণা"গ ক্বপাঁকণে ইশাসন ও হ্বশাসন " ভয়হ এয়োজন। 


080 106১০৫112 6186 10810016৬70 (10817610111, 01 1), 
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স-গঞা- পূর্বে স্বা্দীন ছিল এমন কতকগুলি বাছ টি্জর। মিলিত ₹ইয় 
যদি একটি রাষ্ট সংঘ গঠন কবে এব' কেন্দ্রীয় সরবানের হস্তে সাণারণ শাপন 
পরিচালনার দায়িত্ব দিয়া৪ নিজেদে পৃথক অস্তিত্ব ও ক্ষমূত| খঙ্জায় পাখে 
তবে তাহাকে যুক্ধরাষ্্র বলে। কতস্গুণি বিষয় কেন্দ্রিয় সরকার শাসন 
পরিচালন। করনে আর মপব কয়েকটি নিদিষ্ট বিষে * ঞপিক সপকাব কাধ 
করে। উভয়েই নিজ নিজ ক্ষেত্ডে সংপূর্ণ স্বাধীন। তবে সাবভৌমিকতা 
সামগ্রিক ভাবে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের , অংগ রাষ্টরগুপির পৃথক সাঁবভৌমিকত। নাই। 
জাতীয় এঁক্য ও আঞ্চলিক স্বায়ভতশ।সনের ইচ্ছার সমন্বয় ঈপেই রাষ্ট্রের উদ্ভব 
হইয়াছে। ইহাতে পররাষ্ের আক্রমণ প্রতিরোধ, ব্যাপক তিত্তিতে অর্থ নৈঝ্ক 
উন্নয়ন, ঘোগাষোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ প্রভৃতির প্রয়োজনে সদুত্তর রাষ্ট্র 
মিণিত হইয়। বৃহৎ রাষ্ট্রের পত্তন করিলেও, প্রত্যেকেই মিজ দিচ্ছ স্বা'তস্থা রক্ষণ 


করিতে পারে । অধ্যাপক ডাইসী তাই যুক্তরাষ্্রকে “এক্যবিহীন সম্মেলন” 


১৫৬ রাষ্ট্রবিজাঁন পরিচয় 


(6৪ 00101) 10006 00165 [001০65) বলিয়াছেন । অধ্যাপক কে. সি, 
হোয়ারের মতে, যুক্তরাীয় নীতি অনুসারে একদিকে আঞ্চলিক সরকারসমূহ 
বিশেষ কোন ক্ষেত্রে পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক অথচ স্বতন্ত্র (15 0১৫ 
20019] 10117011912 1 00921) 086 0720000 0£ 015101176 100ড7615 ৪0 
0096 076 £61;612] 25012810159] £০9৬610)0067)65 816 28 013১071:16661) 
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বিচ্ছিন্ন ও স্বাধীন রাষ্ট্রের মিলনে এইরূপ যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পদ্ধতিকে ডাইসী 
কেন্দ্রাভিমুখী (০6,00119051) শক্তিবূপে অভিহিত করিয়াছেন । যুক্তরা্রন্দপে 
স্থইজারল্যাণ্ডের গঠনের পূর্বে ক্যাণ্টনগুলি পরস্পর স্বাধীন ছিল । মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাভা ও অষ্ট্রেলিয়াতেও এইভাবেই যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে । 
কিছুদিন পূর্বে মিশর, লিরিয়ার ও ইয়েমেনের মিলনে সংযুক্ত আরব সাঁধারণতন্তরও 
এইভাবে স্থাপিত হইয়াছে । অপর আর এক ভাবেও যুক্তরাষ্ট্রের স্যট্টি হইয়! 
থাকে। অধ্যাপক ভাইসী এই ধরণের যুক্তরাষ্ট্র গঠনের সহিত পরিচিত 
ছিলেন না। এই পদ্ধতিটি কেন্দ্রাতিগ ( 55101109891) শক্তি নামে অভিহিত। 
অধ্যাপক ভাইসীর ধারণা ছিল ষে প্রত্যেক যুক্তরাষ্ই এককেন্দজ্রিক রাষ্ট্রে 
পর্রিণতি লাভ করিবে । কিন্তু বর্তমানে কেন্দ্রাতিগ শক্তির কার্ধকারিতায় 
তাহার ধারণা ভ্রাস্ত বলিয়া স্বীকৃত হুইয়াছে। অধুনা অধিকাংশ বৃহৎ রাষ্ট্রেই 
স্থশাসনের জন্য এককেন্দ্রিক ব্যবস্থা ভাঙিখি। দিয় যুক্তরাষ্্রীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন 
কর] হইতেছে । এই সকল ক্ষেত্রে কেন্দ্রাতিগ শক্তি কাধকরাী হইতেছে। 
অবশ্ত এই কেন্দ্রাতিগ শক্তির কার্ধকারিতার উপর জনসাধারণের স্বায়তশাঁসনের 
অধিকার দাবির প্রভাবও লক্ষ্যণীয় । ভারতে ১৯৩৫ সালের ভাব্নতের শাসন 
আইনে এইভাবে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের পরিবতন ঘটাইয়৷ যুক্তরাষ্ট্র স্থাপনের 
চেষ্টা করা হইয়াছিল। ভারতের নৃতন সংবিধানেও ভারতকে যুক্তরাষ্ট্রীয় 
ভিত্তিতে গঠন কর! হুইয়াছে। কিছুদিন পূর্বে সাইবেরিস্রাতেও অনুরূপ 
ভাবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রবর্তন করা হুইয়াছে। তবে এই ধরণের যুক্ররাস্্ীয 
ব্যবস্থায় অন্থলিখিত বিষয়সমূহ পরিচালন। করিবার ক্ষমতা (1২851009775 
০০০০5) সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে অপিত হয়। 

এককেন্ত্রিক রাষ্ট্রের সহিত যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান পার্থক্য এই যে যুক্তরাষ্ট 
আঞ্চলিক সরকারগুলির ক্ষমত] কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত নহে 
এবং এই ক্ষমতা কেন্দ্রীয় রকারের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীলও নছে। লিখিত 


এককেন্জ্রিক রাষ্ট্র ও যুক্তরাষ্ট্র ১৫৭ 


সংবিধান দ্বার আঞ্চলিক সরকারের ক্ষমতা! স্থির করা হয় এবং এই ক্ষমতা 
মৌলিক । 

যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য-_ যুজরাষ্ট্রের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে নিম্নলিখিত 
বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যাঁয়-_ 

(১) যুক্তরাষ্ট্রে ছুইপ্রকার সরকার থাকে-_একটি কেন্দ্রীয় সকার এবং 
কয়েকটি রাজা বা আঞ্চলিক সরকার । সমগ্র রাষ্ট্রটির শাসন পরিচালনার 
সাধারণ দাষিত্ব থাকে কেন্ত্রীয় সরকারের উপর, আর মূল অংগ রাজ্যের 
শাসনের ভার থাঁকে আঞ্চলিক সরকারের উপর । উভয়েই নিজ নিজ ক্ষেত্রে 
স্বাধীন, অপরের নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত । 

(২) যুক্তরাষ্ট্র দুই প্রকার সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করিয়। দেওয়া 
হয়। প্রত্যেকে নিজ নিদিষ্ট ক্ষমতা অনুধাকী কাজ করে। 

(৩) যুক্তরাষ্ট্রে লিখিত সংবিধান খাকে। উভয় প্রকার সরকারের নিজ 
নিজ কার্য নির্ধারণ, ক্ষমতা ব্টন, উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক প্রভৃতি 
বিষয়গুলি স্পষ্টভাবে লিখিত থাকা দরকার । তাই এই শাঁসন ব্যবস্থায় 

ংবিধানের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়। 

(৪) সাধারণতঃ যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান ছুষ্পরিবর্তনীয় হয়! যে সবসর্ত, 
অধিকার ও ক্ষমতা বণ্টনের ভিভিতে ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্র বা স্বায়ত্বশীসনকামী 
সম্প্রদায় মিলিত হইয়া রাষ্ট্র গঠন করে তাহ? সহজে পরিবর্তনযোগ্য হইলে 
যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তি ছূর্বল হইয়। পড়ে ।“- মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান পৃথিবীর 
মধ্যে অন্যতম ছুম্পরিবর্তনীয় সংবিধান । 

(€) যুক্তরাস্ত্ীয় সংবিধান কেন্দ্র এবং আংগিক রাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমত1 
করিয়া দেওয়া হয়। এই বণ্টননীতি বিভিন্ন যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন রকম। তকে 
সাধারণতঃ কেন্দ্রের হস্তে প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক নীতি, মুদ্রা, ব্যাঙ্ক, প্রভৃতি. 
অর্থনৈতিক বিষয়, প্রভৃতি যোগাযোগ ব্যবস্থা ন্যস্ত থাকে এবং আংগিক 
রাজ্যগুলি শিক্ষা, স্বায়ত্বশীসন, পুলিশ ইত্যাদির ভার পায়। অনুল্লিখিত বিষয়সমূহ 
পরিচালন! করিবার ক্ষমতা কোথাও কেন্দ্রে ন্যন্ত, কোথাও ব। আঘথিক রাজ্য । 
মাফিন যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া ও জার্ধান যুক্তরা্্ীয় সাধারণতঙ্্র এ ক্ষমত1 আংগিক 
রাজ্যদের হস্তে আছে; কিন্তু কানাড। ও ভারতে উহ1 কেন্দ্রের হত্তে স্তত্য | 

(৬) ছুই প্রকার সরকারের মধ্যে ক্ষমত্] বণ্টন করিয়। দিবার ফলে অনেক 
ক্ষেত্রেই ক্ষমতার প্রকৃত অধিকার লইয়া উভয়ের মধ্যে মততেদ দেখা দিতে 


১৫৮ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


খারে। এই কারণে যুক্তরাষ্ট্রে একটি স্বাধীন সর্বোচ্চ বিচারালয় থাকে। 
সংবিধানের ভিত্তিতে ঠিকমত পব কাজ হইতেছে কি না, এই বিচারালয় 
তাহার দিকে লক্ষ্য রাখে । ভারতের এবং মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের হ্ুপ্রীম কেটি 
এইক্প বিচারালয়। তবে মাকিন সুপ্রীম কোর্ট কেবলমাত্র মততেদের 
বিচারই করে না। সংবিধানের ব্যাখ্যাও করিয়। থাকে । 

(৭) সাধারণতঃ যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় আইনসভা ছুই কক্ষবিশিষ্ট হুয়। 
জনলংখ্যার ভিত্তিতে সমগ্র রাষ্ট্রের জনসাধারণের ভোটে একটি কক্ষের 
প্রতিশিধির| নিবাচিত হন, শর অপর কক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের অংগ রাজ্াগুলির 
প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা খাকে। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রিয় আইনসভা ' 
কংগেসের শি কক্ষ বা প্রতিনিধিমভা (70056 01 036 1২6107:6552100801৬55) 
সাধারণভাবে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত, কিন্তু উচ্চ কঙ্গ 
'সেনেটে প্রত্যেকটি অংগ রাজ্য ছুহতে সমান সংখ্যক প্রতিনিধি রহিয়াছেন। 

(৮) অনেক সময় যুক্তরাষ্ট্রে দ্বি-নাগরিকতার ব্যবস্থা থাঁকে। বাষ্ট্রের 
নাগরিক যে অংগ-রাজ্যে বাল করে তাহারাও নাগরিক, আবার সমগ্র যুক্ত- 
রাষ্ট্রেরও নাগরিক । যেমন, মাফিন যুক্তরাষ্ট্রে নিউইয়র্ক রাজ্যের একজন 
অধিবাসী প্রথমে নিউইয়র্ক রাজ্যের নাগরিক এবং সেই সংগে সে মাফিন 
যুক্তরাট্রেরও নাগরিক । 

(৯) যুক্তরাষ্ট্রে কেশ্রীর সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে বাঁজন্ব 
বণ্টনের ওন্য বিশেষভাবে বণ্টন ব্যবস্থার নির্দেশ থাকে। 

(১০) এনক্ডখার যুক্তরাষ্টট গঠিত হইবার পর ইহার অন্ততূক্ত রাজ্যগ্ুলিকে 
কেন্দ্রিয় খাঁনের প্রতি অনুগত থাকিতে হয় এবং রাঁজ্যগুলির পৃথক 
সার্বভৌমিকতার অবদান ঘটে । যুক্তরাষ্ট্রের অস্তভূক্ত কোন রাজ্য যুক্তরাষ্ট্র 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। অবশ্ঠ ইহা! একমাত্র ব/তিক্রম, সৌবিয়েত 
ইউশিয়ন। সেখানে যুক্তবাষ্ট্রে+ অংগীতভূত কোন রাজা ইচ্ছা করিলে সোবিয্বেত 
ইউনিয়ন হইতে নিজেক্চে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে । ইউক্রেন ও বাইলোবাশিয়াকে 
সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের অংগীভভূভ করিবার জন্য তত্বগত ভাবে এই বিচ্ছিন্ন 
হইবার অধিকাঁর সেখানে স্বীকৃত হইয়াছে । কিন্ত বাস্তবে সমগ্রদেশটি 
কমিউনিষ্ট পাটি নেতৃত্বে পরচালিত হওয়ায় কোন অংগরাজ্যের বিচ্ছিন্ন 
হইবার প্রশ্ন গুঠে না। , 

ভারতে যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংস্ন বৈশিষ্য থাঁকিলেও কয়েকটি কেত্রে, ইহ! 


এককেন্ট্রিক রাষ্ট্র ও যুক্তরাষ্ট্র ১৫৭ 


মাকিন যুক্তরা ট্ও অন্থান্ত যুক্তরাষ্ট্র হইতে পৃথক। ভারতের কেন্দ্রীয় আইন- 
সভার উচ্চকক্ষে অংগ-রাজ্যগুলির সমান-সংখ্যক প্রতিনিধিত্ব ত্বীকার কর। 
হয়নাই। এখানে ছ্বি-নাগরিক ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয় নাই--সকলেই এক 
ভারত রাষ্ট্রের নাগরিক । সাধারণ সময়ে অংগব্বাজাগুলি সংবিধান নির্দি 
অধিকার ভোগ কদিলেও বহুক্ষেত্রে কেন্ত্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপের ক্ষমতা 
আছে, এবং সময় বিশেষে কৌন্ড্রয় সরকারের হস্তক্ষেপ বহুদূর বিস্তৃত হইতে 
পারে । এই কারণে, অনেকে ভারতকে ঠিক যুক্তরাস্্রীয় না বলিয়া শ্রীয় 
যুক্তরাষ্ট (0251-6296:91) বলিতে চান । তবে এই মত সর্বজন হ্বীকৃত নহে। 
কারণ ধেহেতু বর্তমান যুক্তরাষ্্রীয় ব্যবস্থীয় কেন্দ্রিকরণের একটি বিশেষ প্রবণতা 
দেখা যাইতেছে দেই হেতু ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের এই ক্ষমতাধিপ] 
যুক্তরাষ্রীয় বাবস্থার পরিপস্থী নহে। 

(0. 81. ৬৬1৪6 22 6182 00001610789 11050259815 1০1 618০ 
10171220018 01 15061201050. [01510 0106 152065516% 01 ৪ 
৮/:10060 00115611000 1001 ৪. £5081:91 (01)1018. 

ভুমিকা-_বর্তমাঁন রাষ্রনৈতিক ব্যবস্থার ক্ষেতে যুক্তরাষ্ীয় সরকার একটি 
বিশেষ স্থান অধিকার কিয়া রহিয্লাছে। অধুনা স্বাধানতা। প্রাপ্ত রা্্রগুলির 
অধিকাংশই যুক্তরাদ্্রীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়াছে । এই প্রবণতা কেবলমাত্র 
রাষ্ট্রনৈতিক কারণে নছে ॥ ইহার পিছনে আরও এমন কিছু ঘটনা আছে যাহ 
যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটাইয়াছে এবং তাহাকে এত জনপ্রিয় করিয়। তুলিয়াছে । 

এককেন্ছরিক ও যুক্তরাত্ীয় শাসন ব্যবস্থা উভয়ই রা€ুসমূহের এতিহাসিক 
বিবর্তনের ফল। ইতিহাসের দিক হইতে বিচার করিলে দেখা ধায় যে দুইটি 
পদ্ধতিতে যথা অন্তনূক্তির পদ্ধতি ( 30658280101] 05 20501150101 ) ও 
যুক্তরা্্রীয় পদ্ধতিতে (10588801092. ৮5 £60519010 ) রাষ্রগুশি মিলিত 
হইয়াছে। কতকগুলি বাষ্র প্রথম পদ্ধতিতে একীভূত হইয়া এককেন্ত্রিক 
রাষ্ট্রের স্ট্টি করিয়ছে। আবার কতকগুলি রাষ্ট্র দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুযায়ী 
মিলিত হইলেও একীভূত হুইয়া যায় নাই। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে সু হুইল 
ুক্তরাষ্ট্র। কতকগুপি সর্ত বর্তমান না থাকিলে যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হুইতে 
পারে না। 

অধ্যাপক ভাইসী এই ভাবে ুষ্ট যুক্ুরাষ্ট্রের উদ্তবের দুইটি প্রধান স্ত 
দ্বেখাইয়াছেন £ (ক) পাশাপাশি অবস্থিত এমন কতকগড ল ক্ষ ক্ষুদ্র রাষ্ 
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থাকিবে ঘাহাদের অধিবাসীদের মধ্যে সহজেই একটি জাতীয় ভাব 
পরিলক্ষিত হুইবে ; এবং (খ) এই সকল রাষ্ট্রের অধিবাসীগণ পরস্পরের 
সহিত মিলিত হইতে চাহিবে কিন্তু হ্বাতন্ত্য বিসর্জন দিবে না (”[১৪5 
10050 06522 01102. 1006 1506 02)6৮৯-001565 )। অধ্যাপক ভাইসীর 
পাদপুরণ করিয়া অধ্যাপক কে. সি. হোয়ার বলিয়াছেন যে কেবলমাত্র লিখিত 
হইয়া যুকরাষ্্ট গঠনের ইচ্ছা! থাঁকিলেই চলিবে না আঙ্গিক রাজ্যগুলির 
যুক্তরাষ্্ীয় ব্যবস্থা কাধকরী করিবার সামর্থাও থাকা আবগ্ক। যুক্তরাষ্ট্র 
গঠনকাী রাষ্ট্রগুলি ষদ্দি যুক্তরাষ্ত্রীয় আদর্শের রূপায়ণের জন্য একটি স্বাধীন 
কেন্দ্রীয় সরকার এবং পৃথক পৃথক স্বাধীন রাজ্যসরকার গঠন না করিতে পারে 
তবে ধুঞ্তরাষ্ গঠন করিবার ইচ্ছা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইবে । কোন কোন 
অবস্থা বর্তমান থাকিলে এই ইচ্ছার এবং সাম্যের প্রকাশ সম্ভব তাহাই 
আমাদের বর্তমান আলোচনার বিষয়বন্ত । 

জন ইয়ার্ট মিলের মতে যুক্তবা্্গঠনে প্রথম সর্ত হইল ভাবগত এক্য। 
তাহার মতে ভাষা, ধর্ম, এতিহ, রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থার সাদৃশ্য ইত্যাদি নান! 
কারণে এই ভাবগত এঁক্যের সৃষ্টি হইতে পারে। কিন্তু ইহা ভিন্ন প্রধানত: 
ষে কারণে এহ ভাবগত এক্য দৃঢ়তা লাত করিতে পারে তাহ হইল অপরের 
অভ্যাচার প্রতিরোধ করার আকাঙ্া! / কানাড1 এবং হৃইজারল্যাণ্ডে ভাষা ও 
ধর্মীয় পার্থক্য থাক সত্েও প্রধানত: এই একটি কারণে যুক্তরাষ্ট্রের পত্তন 
হইয়াহিল। অবশ্য এই প্রসংগে আরও একটি কথা মনে রাখ! দরকার ষে 
কেবলমাত্র যুক্তরাষ্ট্র গঠনের উপযোগী অবন্থ৷ বর্তমান খাঁকিলেই চলিবে না, 
উপযুক্ত নেতত্বও প্রয়োজন ॥ জর্জ ওয়াশিংটন, হ্যামিলটন, ম্যাঁডিসন প্রমুখ 
ব্যদ্কির নেতৃত্বেই মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সটি হুয়। 

দ্বিতীয়তঃ, প্রয়োজন হইল ভৌগোলিক সান্সিধ্য। ভৌগোলিক সান্লিধ্য 
ব্যতিরেকে যুক্তরাষ্টের গঠন সহজসাধ্য নহে। ইহার ফলে যুক্তরাষ্ট্র গঠনক'রীদের 
সামথ্যও বৃদ্ধি পায় । যুক্তরাষ্ট্রের একটি অংশ অপর অংশগুলি হইতে বিচ্ছিন্ন 
থাকিলে আদানপ্রদান সম্ভব হুয় না এবং কর্তব্যহীনতা ও কর্মবিমুখতা 
বৃদ্ধি পাঁয়। গিলক্রাইষ্ট বলিয়াছেন যে আদ্দক রাজাগুলি বিচ্ছিন্নভাবে 
অবস্থান করিলে জাতীয় এক্য স্বাপিত হইতে পারে না। প্রয়োজনকালে 
কোন আঙ্গিকরাজ্য কেন্দ্রীয় সরকার হইতে কোনরূপ সামরিক সাহায্য 
পাইতে পারে না। উদাহরণ ন্ুূপ পাকিস্তানের কথা উল্লেখ কর! ঘাইতে 


এককেন্জ্রিক রাষ্ট্র ও যুক্তরাষ্ট্র ১৬১ 


পারে। পূর্ব পাকিস্তান ভৌগোলিক অবস্থানের দিক হইতে পশ্চিম পাকিস্তান 
হইতে বিচ্ছিন্ন থাঁকায় নানাবিধ প্রশাসনিক অস্থবিধা স্বষ্টি হইতেছে এবং 
ক্রমে পূর্ব পাকিস্তান সর্বাঙ্গীণভাবে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে বিচ্ছিন্ন হুইয় 
পড়িতেছে। | 

তৃতীক্কত, যুক্তরাষ্ট্রের উত্তবের জন্য যুক্তরাষ্ট্র গঠনকারী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে 
মোটামুটিভাবে সামাজিক রীতিনীতির সাদৃশ্য থাক! উচিত। নতুবা বিবাদদ- 
বিসংবাদ বাধিতে পারে যাহা যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে মোটেই অনুকূল নহে। দক্ষিণ 
আমেরিকার কোন কোন রাজ্যে দ্াসত্বগ্রথার প্রচলন থাকায় এবং উত্তর 
আমেরিকার রাজ্য গুলি ইহার বিরোধিতা করায় গৃহযুদ্ধ বাধিয়াছিল। স্থৃতর।ং 
দেখা যাইতেছে যে সামাজিক ব্যবস্থার একটি বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। 

চতুর্থতঃ,' অধ্যাপক হোয়ার বলেন থে কেবলমাত্র সামাজিক ব্যবস্থার 
মিল থাঁকিলেই হুইবে না' বাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থারও সাদৃশ্য থাকা প্রয়োজন । 
কারণ কোন একটি রাজ্যে যদি স্বেচ্ছাচারতন্ত্র আর কোথাও যদি ব1 
সাধারপতন্ত্র প্রচলিত থাকে তাহ] হইলে যুক্তবাষ্ট্রের পত্তন করা অসম্ভব। 
যুক্তরাস্্রীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্র ও আঙ্গিক বাজ্যগুলির সর্ধত্র একই ধরণের সরকার 
প্রতিষ্ঠিত থাকিবে । প্রসংগত উল্লেখষোগ্য ষে যুক্তরাষ্্বীয় বাবস্থা গণতন্ত্রের 
পৃষ্ঠপোষক । কারণ অধ্যাপক ভাইলির ভাষায় ইহা হইল “এঁক্যবিহীন 
সম্মেলন । কিন্ত একনায়কতন্ত্র বা অনুরূপ কোন ব্যবস্থায় স্বাতস্ত্রের কোন 
স্থযোগ নাই। সেইহেতু ইহার! যুক্তরাষ্ট্রের পরিপন্থী । 

পঞ্চমত, আঙ্গিক রাক্গ্যগুলির আয়তন যুক্রাষ্ট্র গঠনকে অনেক পরিমাঁণে 
প্রভাবিত করে । কোন একট রাজ্য যদি আয়তন ও জনবলে অন্যান্ত বাঁজ্যগুলি 
অপেক্ষা শক্তিশালী হয় তবে খুব স্বাভাবিক ভাবেই অন্ান্ত রাজ্যের অস্তিত্ব 
বিপন্ন হইয়া পড়ে। কারণ এ রাঞ্জ্যটির একমাত্র উদ্দেশ্য হইবে অন্যান্য রাজ্য 
সমূহের উপর প্রাধান্ বিস্তার করা । ফলে যুক্তরাষ্ট্রের সামোর আদর্শ ক্ষ 
হইয়। যুক্তরাষ্ট্রকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইবে । যদিও অবশ্য জ্যামিতিক 
নিক্ষমে প্রত্যেক রাজ্যগুলির আয়তন সমান হওয়া সম্ভব নহে তবুও যুকরাষ্ট্রের 
নীতি হইল বিভিন্নরাঁজ্যের মধ্যে যথাসভব ভারসাম্য বজায় রাখ] । 

যুক্তরাষ্ট্র গঠনের সর্বশেষ প্রধান সর্ত হইল যুক্তরাষ্ট্রপ্ুলির আধিক সঙ্গতি । 
যদি বাষ্টগুলি আথিক অবস্থার দিক হইতে এক্লান্তভাবে হীনবল হয় তবে ধুক্ত- 
রাষ্ট্রের গঠন অসম্ভব। আধিক সম্পদ ভিঙ্গ তীত্র ইচ্ছাসতেও যুক্তরাষ্ট্র হরি 
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১৬২ বাট্রবিজাঁন পরিচয় 


করা যায় না। যে মুহূর্তে কোন আঙ্গিক রাজ্য আঁধিক সঙ্গতি হারাইয়া 
কেলে তখনই তাহাকে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট সাহাহ্য 
লইতে হ়। আর অর্থনৈতিক ব্যাপারে কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী হওয়ার অথ 
যুকরাস্তীয় ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ। যুক্তরাস্্ীয় ব্যবস্থা অন্যান্ত ব্যবস্থা হইতে 
ব্যয়সাপেক্ষ। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চল অর্থনৈতিক দিক হইতে অন্ততঃ 
কিছু? সমান সঙ্গতিপন্ন না হওয়! পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ণাংগ রূপায়ণ সম্ভব 
নছে। 

এখন প্রশ্ন হইতে"ছ এই ষে যুক্তরা্ট্রীয় ব্যবগ্থায় লিখিত নংবিধান অপরিহাধ 
কেন? এককেন্দত্রিক ব্যবস্থায় একটি রাষ্ট্র, একটি সরকার । ফলে কেন্ত্রীয় 
আইনসভা লার্বভৌম ক্ষমতা ভোগ করে। শালনক্ষেত্রের সর্বত্র এই ক্ষমতা 
পরিবাণ। কিন্তু যুক্তরান্্রীয় ব্যবস্থায় এই প্রাধান্য ভোগ করে সংবিধান। 
কেন্দ্রীয় বা] আঞ্চলিক কোন সরকারই এই প্রাধাগকে উপেক্ষা করিতে পারে 
না। কারণ এই সংদিধান অনুপা:রই কেন্দ্র ও আঙ্দিক রাক্যগুলির মধ্যে 
ক্ষমতার বন্টন করা হয়। যদ্দি ক্মতাং টন বা কর্মক্ষেত্রের কোনব্প 
পরিবর্তন প্রয়োঁঙ্গন হয় তবে এমন একাট পদ্ধতি অন্ুম্থত হয় যাহাতে কেন্দ্রীয় 
এবং অঙ্গরাজ্য সমূহের আইনসভা অংশ গ্রহণ করিতে পারে। 

সুতরাং দেখ। ধাইতেছে যে কেবলমাত্র সংবিধান থাঁকিলেই চলিবে না তাহ! 
লিখিত হওয়া! চাই। মতৃব1 অনিদিচতা থাকিয়া ষাইবে। অনির্দিষ্ট কোন 
সংবিধানে উপর ভিত্তি করিয়! ঘুক্তপাষ্ট গড়িয়া উঠিতে পারে না। কারণ এই 
সংবিধান হইল জাতীয় এক্য ও আঞ্চলিক ম্বাতন্থোর অমন্বরর সাধনের একমাঙ্জ 
সাক্ষ্য; তাই ইহ] দুস্পরিবর্তনীয় হুওয়] প্রয়োজন । এককভাবে কোন 
আইনত ইহার পরিধর্তন॥ করিতে পারিবে না। তাহ! হইসে যুক্তরাষ্ট্রের 
আদশ ক্ষুণ্ন হইবে এবং যুক্তরাষ্ট্র ব্যর্থতায় পধবমিত হইবে । 
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ভূমিক1_-এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্র ও বরা সমবায়়ের মধ্যে আইনগত ও 
সাংগঠনিক পাথক্য থাকিলেও সংহত্তির দিকে কেবলমাত্র মাস্রাগত তারতগ্য 
পরিলক্ষিত হয়। কারণ প্রত্যেকটি ব্য স্থারই উদ্দেশ্য জাতীয় কয । অবশ্ঠ 
যে ধরণের জাতীয় এক্যের কথা এককেগ্রিক রাষ্ট্র ও যুক্তরাষ্ট্র চিন্ত। করে 


এককেন্ট্িক রা ও যুক্তর ্র ১৬৩ 


প্রারদ্ভিকভাবে রাষ্ট্র সমবায় ত। করে না, তবুও আধুনিক কালে আমরা দেখি 
ষে প্রায় প্রত্যেক র ই সমবায়ই যুক্তরাষ্টে পারণ্তি লা করিতেছে । অবশ 
এই প্রস'গে আমর] অধ্যাপক ডাইসিকে অনুসরণ করিয়া বপ্তে পালি 
না যে প্রত্যেক যুক্তরাষ্ট্রেবও চরম পরিণতি এককেন্দ্রিক রাষ্টে। কারণ 
অগ্যাবধি ইতিহাসে এমন কোন *ঢনা ঘটে নাই, বরং বৃহৎ এককেন্ট্রিক 
বা্্রকে ভাড়িয়। হু*াসনের জন্য যু্পা্বীয় ণাাঙ্ছার প্রবর্তন কর। হইয়াছে। 
(ক) এককে্প্রিক ও যুক্তবাষ্ট্রের মধে। পাথকা--এককো্দ্রক রাষ্টে একটি 
মাঁজ প্রাণকেন্জ হইতে পাই-দেহের লণ্্র শক্তি সঞ্চারিত হয়। কপ যেমন 
ইচ্ছ।মত তাহার হুত্পদাদ উদরের অভ্যন্তরে পাবশ করাইজে পারে, এ ক- 
কেন্দ্রিক বাই তেমন কোন কোন অং শর ক ধভার নিছে গ্রহণ পরিতে 
পারে, আবার গুচ্ছ] ও শ্রযোজনামস্ুসারে কোন অণ্ণকে যেোকাশ কাভার 
অপ করিতে পারি । এখানে একা রাই একটি সরকার । শাসন ক্ষততা 
একটি মাত্র কেছ্রের উপর গ্যিন্ত। কপ য় আাইন*ভাই দা ভীম আমতা 
ভোগ করনাথাকে। শান ক্ষেত্রের সর্টন এহ ক্ষমতা পিক পু ই*তগ্ডের 
পালা1তণ্টর ক্ষমতার ব্যাপি 6 বাাখ) করিতে [য় এবস্বানে বল! 
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খপপপক্ষে এককেত্ত্রিক বাবর ঠিক বিপরীত ভাবেমুদ স্ত্রীয় ব্যবন্থ।সু 
আইনসঙার ক্ষমতা খব বগা হইয়াছ। সেখানে সা হীম ক্ষমতার 
অধিকারী হইল [লিখিত সংবিধন। এহ »ংবিধান কেবঞ্মাং লিখিত নহে 
ছুস্পরিবঙন্।/যও বটে । কাঁবণ এহ সুবিধানের সাাক্ষাপ্প উপর নিত কছিয়া 
বিভিন্ন রাষ্ট্র মাল হইয়া জাতয় রাষ্র সস্টি করিযাছে। অধ্যাপক ডাইনি 
এই জাতীষ রাষ্ট্রকে “এক্যাবহীন সম্মেলন” বলিঠা অভি কাপয়াছেন। 
ডাইসি ইহাকে কাবিন সান্মদন বলিয়াছন এইভন্থা যে এককেন্দ্রিক 
ব্যবপ্কার বিপরীত ভাবে এখানে একি রাষ্ট্র কিন্তু বিল পৃথক 
পথক সরকার বহিয়'ছে। সংবিধান তঞ্জ্ফারে তাহাদের মধ্যে বায় 
ক্ষণতার বণ্টন করা হইয়াছে । আরা ছ্ার্থ জম্পকিত ক্ষমতাগুলি 
বিভিন্ন আঞ্চলিক সরকারের ₹স্তে কপিত হইয়াছে। অপক্দিকে যে সব 
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বিষয় সকলের স্বার্থ-সম্পকিত তাহা পরিচালনার ভার কেন্দ্রের হস্তে 
অর্পণ কর৷ হইয়াছে । হ্ৃতরাঁং দেখ! যাইতেছে যে এককেন্দ্রিক ব্যবস্থার 
মত যুক্তরাষ্্রী় ব্যবস্থায় আঞ্চলিক মরকারগুলি তাহাদের ক্ষমতার অন্ত 
কেন্দ্রীয় সরকারের মুখাপেক্ষী নহে । কেন্দ্রীঘ্ সরকার এবং আঞ্চলিক সরকার 
সমূহ উভয়ই ম্ব ন্ব ক্ষেত্রে স্বাধীন এবং উভয়েই সংবিধানের প্রাধান্ত 
মানিয়া চলে। সংবিধানের কোন অংশের যদ্দি পরিবর্তন করিতে হয় 
তবে এককভাবে তাহা সম্ভব নছে, উভয় সরকারেরই সম্মতি ও নহযোগিতা 
প্রয়োজন । তাই অধ্যাপক হোঁয়ার যুক্তরাষ্ট্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়। বশিয়াছেন 
থে কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকার সমূহ একে অন্তের পরিপূরক অথচ স্বতন্ত্। 
তথাপি যদি ক্ষমতার প্রয়োগ লইয়া কোন মতভেদ দেখা যায় তাই যুক্তরাস্ীয 
ব্যবঞ্থায় সেই সকল সমস্তার সমাধানকল্পে একটি সর্বোচ্চ যুক্তরাষ্্ী্ আদালত 
স্থাপন কর! হইয়াছে । মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে এই আদালত সংবিধানের ব্যাখ্যাও 
করিয়া থাকে । এককেন্্িক ব্যবস্থার পীঠস্বান ইংলগডে ঘেমন পার্লামেন্টের 
প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে যুক্তরাত্বীয় ব্যবষ্কার লীলাভূমি মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে 
সেইরূপ যুক্তরপ্রীয় আদালতের কর্তৃত্ব স্বীকৃত হইয়াছে । প্রসংগত প্রাক্তন 
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(খ। যুক্তরাষ্ট ও বাষ্ট্রদমবায়ের মধ্যে পার্থক্য--আমর| দেখিলাম ষে 
যুক্তগাস্ীয় বাবস্থায় একটি জাতীয় রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় যেখানে জাতীয় একোর 
সহিত আঞ্চলিক স্বাতস্ত্রোর সমদ্বম লাঁধন কর হসু। এবং সাঁবভৌম ক্ষমতার 
অধিকার সংবিধানে হইল এই সমন্বয়ের স।ক্ষ্য। 

অপর পক্ষে রাষ্ট্র সমবায় হইল এমনএকটি প্রতিষ্ঠান যাহ! ছুই বা ততোধিক 
রাষ্ট্রের মধ্যে চুক্তির মাধ্যমে হ্ষ্র হয়। উদ্ভবে দিক হইঠে যুক্তরাষ্ট্রের সহিত 
রাষ্ট্র দমবায়ের সাদৃণ্য থাকিলেও ইহার্দের মধো মৌ লক পার্থক্য রহিয়াে। 
(১) আতন্তজজীতিক আইনের অন্ততম বিশেষজ্ঞ ওপেনহাইম বলেন ষে যুক্তরাষ্ট্রে 
শাসনমন্ত্র সদশ্তরাষ্ট এবং নাগরিক উভঞের উপরঠ কোন ক্ষমতার (প্রয়োগ করিতে 
পারে কিন্ধু রাষ্ট্র সমবায়ে এই ক্ষমতা কেবলমাত্র সন্ত রাষ্ট্র্দর উপরই 
প্রধোঞ্, নাগরিকগণের উপর ইহা! প্রযোজ্য হয় না। (২) যুক্তরাষ্ট্রে 
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যোগদানকানী অঙ্গরাজ্যগুলির আঞ্চলিকম্বাতস্ত্য খাঁকিলেও তাহার্দিগকে রাষ্ট্রের 
মর্ধাদ! দেওয়া হয় না। কিন্তরাষ্্ সমবায়ে যোগদানকারী রাষ্রগুলি কোন 
একটি রাষ্ট্র স্ট্টি করে না_ ইহারা প্রত্যেকে নিজেদের পৃথক রাস্ত্রীয় অস্তিত্ব 
বজায় রাঁখিয়৷ একটি রাষ্ট্রীয় সম্মেলন গঠন করে মাত্র । (৩) যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব 
শাসনযন্ত্র, আইনসভা, বিচারালয় প্রভৃতি থাকে; রাষ্ট সমবায়ে এসব কিছুই 
থাকে না। সেখানে সদন্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা মিলিত হইয়া! আলাপ- 
আলোচন। করে ও নীতি নির্ধারণ করে। কিন্তু কোন প্রতিনিধিই নিজের 
ইচ্ছামত মত দিতে পারেন না: সেই রাষ্ট্রের শাসনকর্তাদের অভিগপ্রান্ম কি 
জিজ্ঞাসা করিয়া সেই অনুসারে তাহাকে মত দিতে হয়। (৪) যুক্তরাষ্ট্রে এক 
ব1 ছিনাগরিকত] বর্তমান থাকে এবং যুক্তরাস্ত্রীয় নিয়মাবল অর্থাৎ বিভিন্ন 
আইন কানুন এই সকল নাগরিক মানিয়া চলিতে বাধা । কিন্তু রা মমবায়ের 
কোন প্রকার নাগরিকতা নাই । রাষ্ট্র সমবায়ের সদ্য রাষ্ট্রসমূহের নিজ নিজ 
নাগরিক আছে এবং এক রাষ্ট্রের নাগরিক অন্ত রাষ্ট্রে বিদেশী বলিয়া বিবেচিত 
হন। তাই রাষ্ট্র সমবায় যুক্তরাষ্ট্র সরকারের মত নাগণ্রকদ্র জন্য কোন 
নির্দেশ দিতে পারে না। (৫) যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য-গুলির নিজ নিজ পৃথক 
আন্তর্জাতিক অস্তিত্ব থাকে না, কিন্তু রাই সমবায়ের সদস্য রা্রসমুহ নিজেদের 
পৃথক আতস্তর্জাতিক সত্তা বজায় রাখে । অবশ্য এই প্রদংগে একটি কথা উল্লেখ 
কর! দরকার যে সম্পূর্ণ আস্তর্জাতিক সন্ত! রাষ্ট্র দমবায়ের সমস্য বাট্রগুলিও 
বজায় রাখিতে পারে না। যেহেতু আস্তর্জাতিক কারণে অর্থাৎ বহিরাক্রমণ 
হইতে রক্ষা পাওয়।, সুদৃঢ় বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ ইত্যাদির জন্য বা্রনমধান় 
গঠিত হয়, সেইহেতু সাশ্য রাষ্ট্রগুলির অন্ততঃ বিশেষ কতকগুলি উদ্দেন্ট 
সাধনের জন্যও একটি যৌথ আস্তর্জাতিক সতা স্থর হয়। নতুবা রাষ্ট্ী সবায়ের 
উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। (৬) কতকগুলি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র মিলিত হইয়] যখন যুক্তরাষ্ 
গ্লঠন করে তখন তাহা? উহ? হইতে বাহির হইয়া আসিবার অধিকার চিরতরে 
ত্যাগ করে। আমেরিকার গৃহযুদ্ধে স্থিবীকৃত হইয়াছে যে, কোন আঙ্গিক 
রাঁজ্যই ইচ্ছামত যুকরাষ্ট্রের সংশ্রব ত্যাগ করিতে পারে না। সকল যুক্তরাষ্ট্রেই 
নাধারণভাবে এই নীতি অনন্ত হুয়। তবে একমাত্র সোভিয়েত রাশিয়ার 
লংবিধানে এই বিচ্ছির হইবার অধিকার স্বীরত হইয়াছে । অবশ্য ইহার বাস্তব- 
্ল্য বিশেষ কিছুই নাই--কেন না৷ সমগ্র রাশিয়ায় একটিমাত্র রাজনৈতিক দল, 
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আছে এবং সেই দলই শাসব পরিচালনা করে। স্থতরাঁং দলীয় নির্দেশ 
অমান্ত কণরয়। কোন আঙ্গিক রাঁঞ্জোর পক্ষে বানর হইয়া আস। চ্ভব 
নয়। কিন্ত রা্ট লমবায়ের ঘে “কান সন্স্য বার যে কেন সময় ইচ্ছামত, 
বাহির হইয়া আসিতে পারে। (৭) যুকরাষ্টেরে সংবিধান উদ্ভবগত 
ভাবে কিছু পরিমাণে চুক্তিপন্বের মত হইলেও ইনার প্রাান্ত কোন 
আঙ্গিক রাজ্জা বা কেন্দ্রীয় সরকাঁর লঙ্ঘন করিতে পারে না। কিন্ত রাষ্টসমবায় 
সম্পূর্ণরূপে চুক্তির ফলে উত্তপ্ত হয় $ এখং এগ চুণ্ধিতে যাহার] আবদ্ধ হন 
তাহার। যে কোন সময় ইঞাভঙ্গ করিতে পারেন । আবার যুক্তরাট্রীয় 
সংবিণানের কোন অংশের পরিবর্তন প্রমোঁজম হইলে সাধারণতঃ আঙ্গিক 
রাজাসমহের নির্দিঈগ সংখা; মাত্র সম্মতি প্রয়োজন। কিন্তু রাষ্টু সমবায়ের 
চুক্তির কোন অংশের পরিবন প্রয়োক্গন হইলে প্রত্যেক সদশ্য বারের সম্মতি 
অবশ্ত গ্রহ্ণীযব। (৮) যুকুরাস্রীয় সংবিান অগপার্ে কোন বিষয়ে কেন্দ্রীয় 
আইনপভা আইন প্রণয়ন করিলে প্রত্তোক রাজ্য তাহ! মানিতে বাণ্য। 
কিন্ত রা সমবায়ের যে কোন সাশ্য 13030010501 01111051100 
নীতি প্রয়োগ কয়া বলিতে পারে যে চক্তির সর্ভের মধ্যে এন্ধপ বিষয়ের 
উল্লেখ ছিল না, স্ৃতরাং উহ! মানিতে বাধ্য নে । 

উপপসংহার-_অতএব দেখা ষ'ইতেছে যে সাংগঠনিক বৈশিষ্টোর দিক 
হইতে এককেন্দ্রিক ও যুক্্রাষ্রীয় সরকার এবং রাঁ্ট সমবায়ের মধো বিশেষ 
পার্থকা রহিয়াছে । কিন্তু উপরোক্ত আলোচনায় একটি জিনিস বিশেষভাবে 
প্রতীয়মান হইল যে যুক্ুরাঙ্ীয় সরকারের এককেন্দ্রিক বাবস্থায় পরিবতিত 
হইবার কোন সম্ভাঁবন|! না থা'কলেও রাই স্মবায়ের ক্ষেত্রে এই সম্ভীপন! 
বিচ্কমান। যে উদ্দেশ্য সাদনের জন্য রাষ্ট্র সমবায় গঠত হয় সেই সকল 
উদ্দেশ্যের পূর্ণাংগ ক্রপায়ন রা সমবায়ের দ্বারা অন্তব নহে। ফলে বাধ্য হইয়। 
সাস্য রা্টু্চলি ঘুক্তরা্রীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন করে। 
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[উত্তরের জন্য ৮২নং প্রশ্নের ভূমিকা, (খ) অংশ এবং উপশংহাঁর 
দেখ। ] 


এককেপ্রিক রাষ্ট্র ও যুক্তরাষ্ ্‌ ১৯৭ 


03. 8%. ড7,৪৫ ৪৮০ (18৪ 00201860175 101 £15০ 910:6655 01 হই 
1206151] 01721012? 0700৬/ [8100 0765 515৮ 227 17018? 
(0. চো. 198) 
ভুমিক-_এককেন্ত্িক ও যুক্তরাষ্্ীয় ব্যবস্থা উভয়ই বর্তমান জাতীয় 
রাষ্ট্রসমূহের এতিহাঁপিক বিবর্তনের ফল। প্রধান *: সামাজি* ও রাউনৈতিক 
জীবনের পরিবর্তনশীল ধাঁয় এবং এক্টটির জন্ম অন্ট় ক্ষির পদ্ধতি আর 
একটি একীভূত হইয়!ছে যুক্তধাঁঠীয় ব্যাঙ্থায়। অন্কন্শকির সংগে স'গে 
এককেন্দ্রিক ব্যবস্থার সই হয়। পদ্ধতটি এগানে সহজ। কিস যুক্রাীক় 
পদ্ধতিটি বেশ খানিকটা ব্বনঙ্ধ। যুক্রাটের মধো এব হইয়াও ক 
না হইবার, স্বাতদ্ক্য রক্ষা করিযরা9 পরম্পরের সনি মু হইবার নীতি 
স্বীকৃত হয়। পরস্পর খিরোঁপী এই ছুই নীতির মনো সাষহস্রা বিধান ৯1 বাস্তব 
ক্ষেতে সহজসাধা নহে । তাই র।ঈ'বজ্ঞানীবা মনে করেন যে কয়েকটি সর্ত 
পাঙ্গিত হইলে যুক্তরাদীয় বাবস্থা »।ফল্য লাভ "রিজে পারে। 
যুক্রাঙ্টের সাপের প্রণম সোপান হিস'বে পাঈবিজ্ঞানীরা মনে করেন 
যে ভৌ.গালিক সানি একস আবণক। যে সব রাইট বা অকলেপ সমন্বয়ে 
যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইবে তাঁহাদের মধো আদান প্রদানে ' জন্য ভৌগোলি* সা্লিধা 
অপরিচার্ধ। বিভিন্ন অঞ্চল একে অপরের সহিত বচ্ছিন্ন হয়া দৃগ্বত' গানে 
থাকিলে তাভাদের স'ষোগে যুক্তবাহীয় শাসন বাবন্থ'র গ্রবতন কর! বষ্টকর 
হয়। পািস্তানের পূর্ব "অংশ হইতে পশ্চিম অংশ ভারতীয় এলাকা দ্বার! 
বিচ্ছিন্ন হওয়ায় সেগানে নানাবি" অস্থবিপার সই হইতেছে। 
বিতীগত, যুক্ষবাষ্ গঠনকাঁরী বিভিন্ন আর্গিক রাঁজাসমূহের অধিবাসীদের 
মধো বিভিন্ন কারণে পার্থকা থাকিলেও এক জাতীয়নার ভাব তাহাদের 
মধ্যে থাকা আনশ্তক। সমজাত*য়তার তাৰ না থাকিলে একটি 
রাষ্ট্র গঠন করা যায় না। নাগরিকগণ যদি কেবলমাঅ নিজ 
নিজ রাজের নাগরিক বলিয়া মনে করেন, যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে 
নিঙ্গদ্িগকে ভাবিতে না শিখেন, তাহা হইলে পরম্পরের মধ্যে বিছেষের ভাব বৃদ্ধি 
পাইবে এবং শালন সন্বন্বীয় এক্য সত্বেও একতার ভাব জন্মিবে না। গিল- 
ক্রাইষ্টের ভাষাক়্, যুক্তরাষ্ট্রের আদর্শ হইবে এক্যবদ্ধ জাতি গঠন করা এবং 
সম্পূর্ণ এঁক্যের জন্ত রাষ্ট্র ও জাতীর়তার মধ্যে সীমানা সমান হওয়। প্রয়োজন ! 


১৬৮ রাষ্ট্রবিজান পরিচয় 


গ্রসংগতঃ উল্লেখযোগ্য থে একতা বৃদ্ধির জন্য অধিবাসিগণের মধ্যে ভাষাগত ও 
ধর্মীয় এ্রক্যের আবশ্বকতা নাই। কেননা কানাড। ও সুইজারপ্যাণ্ডের 
আঙ্গিক রাজ্য সমূহের ভাঁ! ও ধর্মের পার্থক্য থাকা সত্বেও যুক্তরাষ্ট্র গঠনে 
কোনরূপ বাধার স্থঙটি হয় নাই। 

তৃতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্রে যোঁগদানকারী রাঁজ্যগুলির মধ্যে একই ধরণের 
শীসন প্রণালী বর্তমান থাঁকা প্রয়োঙ্গন। কোন রাজ্ে একনায়কতন্ত্র আবার 
কোথাও বা গণতন্ত্র গ্রতিষ্টিত থাকিলে তাহাদের মধো দিরোধ বাধিবার 
আশংক1 থাকে । তাই ভারতে নৃতন সংবিধান অঙ্গযায়ী যুক্তরাস্ত্রীয় ব্যবস্থার 
প্রবর্তনের পূর্বে বংশাহুক্রমিক রাজতন্ত্র শাস্তি রাঁজ্যগুলিতে স্বেচ্ছাতত্ত্রের অবসান 
ঘটানে। হইয়াছে। 

চতুর্থত, আঙ্গিক রাজ্যগুলির মধ্যে আয়তনের পার্থকা খানিকটা থাকিলেও 
ধনবল ও জনবলের পার্থক্য খুব বেশী হওয়! বাঞ্ছনীয় নহে। কোন একটি রাজ্য 
বদি অন্যান্য বাঁজ্যগুলি অপেক্ষা ধনবল ও জনবলে শক্তিশালী হয় তাহা! হইলে 
ছোট ছোট রাজাগুলি বড় রাঁজাটির মুখাপেক্ষী হইয়া কোনমতে টিকিয়া 
থাকে । ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর সাত্রাজ্যে যুক্তবাদ্ীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন হইলেও 
প্রুশিয়ার প্রাধান্ত স্থাপিত হইয়াছিল । পোভিয়ে ত রাশিয়ার ২. 9. দা, ও. ৭. 
নামক আঙ্গিক রাজ্য বা সাধাঁরণতন্ত্রেই দুই-তৃতীয়াংশ লোক বাদ করে। 
ফলে তাহার প্রাধান্য না মানিয়া উপায় নাই। ভারতেও আসাম, উড়িস্তা 
প্রভৃতি রাজ্য জনবল ও আধিক সম্পদে অপেক্ষাকৃত হাঁনবল বলিয়! কেন্দ্রীয় 
সরকারের মুখাপেক্ষী । 

পঞ্চমত, আঙ্গিক বাজ্যগুলির মধ্যে মোটামুটিভাবে সামাজিক রীতিনীতি- 
গত এঁক্য থাকা আবসশ্তক | নচেৎ বিবাদ বিসন্বাদদের আশংকা থাকে । দক্ষিণ 
আমেরিকার রাজ গুলিতে দাঁপত্ব-প্রথা প্রচলিত থাকায় এবং উত্তর আমেরিকার 
রাজ্যগুলি উহার বিপক্ষতা করায় আমেরিকায় গৃহযুদ্ধ বাধিয়াছিল। ইহ! 
অবশ্ঠ ঠিক ঘে রোলার দিয়! পিষিয়া বিভিম্ন আঙ্গিক রাজোর মধ্যে এঁক্যের 
ভাব বজায় রাখা যায় না। তথাপি বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতার মধ্যেও এক্যভাব 
ফুটানো! যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য । 

ষষ্ঠত, যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের ব্যবহারিক সর্ত হইল মন্ত্রিপরিষদ বিভিন্ন 
আজিক রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব । (কান রাজা হইতে যদি বহু মন্ত্রী বা অনরূপ 


এককোন্দ্রক রাষ্ট্র ও যুক্তরাই ১৬৯ 


ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে লওয়! হয় তবে অন্তান্ত রাঁজ্যগুলি ক্ষুব্ধ হইতে পারে। 
অবস্ত আঞ্চলিকতা রক্ষা করিতে টিয়া অযোগ্য ব্যক্তিকে নিশ্চয়ই কর্তৃত্বভাৰ 


দেওয়া হইবে না। তবুও জাতীয় স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি দিয়া আঞ্চপিক প্রতি- 
নিধিত্বের কথাও চিন্তা কর] প্রয়োজন । 


সর্বশেষে, অধ্যাপক ডাইদির মতটি উল্লেখষোগ্য । তিনি বলিয়াছেন যে, 
যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের জন্য যুক্তরাষ্্ীয় আদীলতের প্রাধান্ত যানিয়। চলা প্রয়োজন । 
নচেৎ যুক্তরাষ্ট্র ভাডিয়। পড়িবে। 

প্রশ্ন উঠিয়াছে যে যুক্তরা রয় ব্যবস্থার সাফল্যের নর্তাবলী ভারতে বর্তমান 
কিনা। বাস্তব নান! ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্থ্ের অবভারণ। করা খুবই 
স্বাভাবিক । তবে এই প্রপংগে ইহাঁও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, যে লকল 
চিন্তানায়কগণ এই সকল ঘটনার পটভূমিকায় ভারতে যুক্তরাস্্ীয় ব্যবস্থার 
প্রবর্তন কর] ঘথোপযুক্ত হয় নাই বলিয়া রায় দ্িতেছেন তীহার। অভ্রান্ত নহেন। 
কারণ আমর! ঘদ্দি উপরোক্ত সর্তাবলীর আলোকে ভারতীয় অবস্থার আলোচনা 
করি তাহা হইলে দেখিতে পাই যে যুক্তরাষ্্ীয় ব্যবস্থার সাফলোর উপযেগী 
পরিবেশ এখানে আছে। ভৌগোলিক দিক হইতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র একটি 
অথণ্ড দেশ। ধর্ম, বর্ণ প্রভৃতির নাল! পার্থক্য থাক! সত্বেও ভারতীয় জনগণের 
মধ্যে তীব্র জাতীয়তা বোধ বিছ্বমান। আঙ্গিক রাজাগুলির মধ্যে পরম্পর 
যিলন এবং সহযোগিতার মাধ্যমে ভারত নিজেকে সমুদ্ধির পথে লইয়া চলিয়াছে 
এবং যুগপৎ অন্যের নিয়ন্ত্রণ মুক হইয়া আক্তিক রাজ্যগুলি নিজেদের স্বাতন্ত্র 
রক্ষা করিতেছে । ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকে পূর্ণাঙ্গরূপ দিবার জন্য পুরতন দেশীয় 
রাজাগুলি বংশাহ্ক্রমিক স্বেচ্ছাতন্ত্র বিপর্জন দিয় নিজেদের ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে 
অলীভূষ করিয়াছে । জনবল ও ধনবলে বলীয়ান হইয়! কোনি রাজ্য অন্যকে 
তীবেদাঁর করে নাই এবং এখাঁনে বিভিন্ন রাজ্যের মধো সামাজিক রীতিনীতিরও 
খুববেশী প্রত্দে নাই। প্রতোক আঙ্গিক রাজ্যই সর্বোচ্চ বিচারালয় স্থগ্রী্ 
কোর্টের রাঁয় বিন! প্রতিবাদে মানিয়া লয়। মন্ত্রিপরিষদ গঠনেও এখানে 
আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্বের গ্রতি দুটি দেওয়! হইয়াছে । অবশ্য এইসব সুবিধা 
থাকা সত্বেও মাঝে মাঝে ভাষা ও বংশগত পার্থক্যকে কেন্ত্রু করিয়া ষে সব 
'ঘটনার উদ্ভব হয় ভাঁহ! মোটেই যুক্তরাষ্ট্রের অনুকূল নহে। তৰে আশা কর! 
বায়, শিক্ষার প্রসার এবং পরম্পর একক উন্নয়ন কর্মে অংশ গ্রহণের মধ দিয়া 


১৭০ রাষ্্বিজ্ঞান পরিচস্ব 


ভারতে যুক্তপাত্ত্রীয় শাদনের ভিন্তি ক্রমেই আরও দৃঢ় হইবে। প্রসঙ্গতঃ বলা 
প্রয়োজন, যৃক্তগাষ্ট্র গঠন ও পরিচ'লনার অগ্নকৃল অব্জ। ভারতে থাকিলেও, 
সংখ্ধানেও দিক হইতে ভারতকে পুরাপুপি যুকরাষ্্র +রা হয় নাই । বাষ্পন্রি 
বিশেন গমতা বলে কেন্দ্র কর্ঠক রাজ্য শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ, রাঁজ্যসভ। কতক 
ধাঁজ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সংসদকে আইন প্রণয়নের অধিকার প্রদান, রাজ সম্মতি 
ছাঁড়াচ তাহার সীমানা, নাম প্রভৃতি পরিবর্তনের বাবস্থা যুক্তরাষ্্রীয় নীতির 
বিরোধী । অবশ্য এইক্প এককোন্্রকতা ভারতের স্বার্থে সংবধান প্রণেতাগা 
ইচ্ছা কিয়াই ক রয়্াছেন । 

(4. 83- 89180558015 500010]) হর ৮7031516958 06 চা 01012, 

(081. ০4) 
যুক্তরাঁ রায় শাসন সাম্প্রতিককালের শাসন ব্যবস্থা । বিতিক্ রাষ্টে ইহার 
প্রয়োগ হহতে ইহার কছেকটি গুণ ও ক্রট লক্ষা করা যায়। 

৪ £ প্রথমত, যুনরাই্ী শান একই সংগে মিলন ও স্বতন্ত্র রঙার 
ব্যবস্থা সম্ভব হইয়াছে। ক্ষুদ্রক্ষ্র পাট মা তহইয়া যুধ্ধরাষ্ট গনের ছার! 
সাধারণ কেন্দ্রীয় সথশ্যাগ ল একত্র সমাধান করিতে পারে এবং সংগ মংগে 
নিক্দের পুথক সত বঙ্গায় রাখিয়া স্বায়ত্রশামন ভোগ করিতে পাণে এখানে 
বহং এককেপ্দ্রিক রাষ্ট্র স্থবিধাগুলি গ্রহণ করিয়া তাহার অন্থবিধাগুলি বর্জন 
করার চেষ্টা কর। হইয়াছে। 

দ্বিতীয়ত, একই র্বাষ্ট্রেব অন্ততুক্ত বিভিন্ন অঞ্চলের অশ্িবাশীদের ভাষা, 
সংস্কঠি প্রভৃতি ভিন্ন প্রকীরের হইলে প্রতোকে নিজ নিজ ইচ্ছানুমারে 
সাংস্কতিক উন্নয়নের ব্যবস্থা] +রিতে পাগে। বৈভিার মধ্যে একা প্রতিষ্ঠাই 
যুক্তরাষ্ট্রে উদ্দেশ্ট। 

তৃতীয়ত, স্থান'য় শাসনের অধিকার স্থানীয় অধিধাসীদের উপর থাকার 
ফলে রাষ্রণাসন সংক্রান্ত বিষয়ে স্থানীয় ব্যক্তিদের উৎ্পাহ বৃদ্ধি পাঁয়। বছলোক 
শালল কার্ষে অংশ গ্রহণ করিতে পারে খলিয়া রাঁঙ্নৈ তক চেওন। বৃদ্ধি পায়। 
ইহা ভিন্ন স্থানীয় সমন্তা স্থানীয় ব্যক্তিরা যত ভাল বুঝিতে পারে দুরবর্তী 
কেন্দ্রীয় শাঁপনের সহিত সংঙ্গিষ্ট ব্যক্তিদের পক্ষে তাহা বোঝা সম্ভব নয়। 

চতুথত, লর্ড ব্রাইস বলিয়াছেন, যুক্তরাস্্রীয় শাসনে আঞ্চপিক ডিিতে 
নানাবূপ শাদনমুলক পরীক্ষা চালান যায় । কোন ক্ষুদ্র অঞ্চলে একটি আইন 


এককেন্দ্রিক বাইট ও যুকতরাষ্ ১৭১ 


প্রণয়ন করিয়! তাহার স্বিধ1-অন্থবি1 পরীক্ষা! করিয়া অগ্ান্ত অধলের ক্ষেত্রে ও 
তাহ। বিবেচনা করা যায়। কিন্তু সমগ্র রা্ের ভিন্বিতে এইকপ পরীক্ষা 
চালান অ নক বেশি অন্থবিধাজ্নক। 

পঞ্চমত, কেন্দ্রীয় শাঁদ্নের হাতে কয়েকটি ব্যিয় দিয় বাকি বিষ 
অংগরাজ্যগুলির হাতে রাখার ফলে কেন্ত্রে কৌন স্বেচ্ছাচারী জবরদত্ত শাসনের + 
উদ্ভব হইতে পারে না। 

য্টত, অর্থনৈতিক দিক হইতেও যুক্তরাষ্্ীয় শানম বিশেদ সুবিদাজনক। 
সাধারণ বিষয়সমূহ কেন্দ্রের হাঁতে থাকায় এই লব বিষয়ে 'ংগরীক্ষাগ্ু'লকে 
পৃথক দায়িত্ব বহন ও তাহার জন্য অর্থ বয় করিতে হয় না। ইহা ভিন্ন যুক্তরা 
গঠন না করিয়! প্রন্োকটি রাষ্ট ভিন্ন ভিপ্ন অগ্ডি রক্ষা কারু পারস্পরিক 
সীমান], শুদ্ক বিরোধ প্রভৃতিতেও বহু অথ বায় হই £! 

পরিশ্ষে. যুক্তরাষ্ই গঠনের দাঁপা পাশাপাশি অবনত শর ক্ষত্র তাটটের 
মধ্যে কলহ ও বিবাঁদ্র শিষ্পন্তি করিয়! এক্য স্বাঁপন সন্তব হইযাছে। ইহ 
আন্র্জী/তিক শান্তি ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠার পম স্থগম করিগাঁছে। 

ক্রুটি ঃ প্রথমত, যুক্তরাষ্ট্রে দু প্রকার সরকার থাকায় এবং উভয়ে নিজ 
নিজ 'ক্ষত্রে স্ব'ধীন হওয়ায় সামগ্রহভাঁবে যুক্তরী্ীঘ্র শান দর্বল হইয়।ছে। 
সকল বিষয়ে অংগৰাক্ষাপ্তপির উপর নিয়ন্ত্রণ না খাকায় কেন্দ্র শাসন 
শক্তিশালী হইতে পারে নাই। পররাষ্ট্র পরিচালনা বিষয়ে এই দুর্বপতা 
বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছে । 

দ্বিতীয়ত, কেন্দ্র ও রাঁজাগুলির মণ্যে ক্ষমতা বিভক্ত থাঁকাঁর ফলে পম্পর- 
বিরোধী আইন প্রণয়ন ও শাসন পরিচালনার আশংকা থাকে । একই বিষয়ে 
বিভিন্ন রাজো বিভিরন্ধণ পদ্ধত গ্রঃণ নানাঁরূপ জটিলতার স্থষ্টি করে। 


তৃতীয়ত, ক্ষমতা বিভাগের ফলে কোন একটি কার্ষের দায়িত্ব কেন বারাঁজা 
কাঁছার, ইহা ঈইয়। বিবাদের স্থটি হইতে পাঁরে এবং কার্য সম্পাদনে অনর্থক 
বিলম্ব হয়। | 
* চতুর্থত, যুক্তবাষ্ট্রের অস্ততূক্তি কয়েকটি রাজ্য নিজেদের মধ্যে জেটি বা উপ- 
দূল হৃত্রি করিয়া! অন্যদের উপর নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতে পারে। 
পরিশেষে, যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান সাধারণ্ত; ছুষ্পরিবর্তনীয় হয় বলিয়া ইহা' 


১৭২ রাষ্রবিজ্ঞান পরিচয় 


জনমতের প্রতি সর্বসময় মর্যাদা প্রদর্শন করিতে পারে না এবং জনসাধারণের 
মধ্যে বিদ্রোহের ভাব স্তি করে। 

উপসংহার- উপরোক্ত ক্রটিগুলি থাকিলেও যুক্তরাষ্ট্রের গুণ বা স্থবিধার 
তুলনায় ইহা নগণ্য । আর এই সব ক্রটিগুপি সহজেই দূর করা ঘায়। একদিকে 
ভাষা, সংস্কৃতি, নিজন্ব জীবন ধার] প্রভৃতি রক্ষা! করিবার জন্য স্বায়ত্তশাসনের 
ইচ্ছা! এবং অপরদিকে প্রতিরক্ষা, পার্খববর্খা বিভিন্ন রাষ্ট্রের কলহ নিষ্পত্তি, 
অর্থ নৈতিক উন্নয়ন, যোঁগাধোগ ব্যবস্থার প্রসার প্রভৃণ্তর জন্য বৃহৎ রাষ্ট্র গঠন-_ 
এই ছুই পরস্পরবিরোণী শক্তিকে মিলিত করিয়াছে যুক্তরাষ্ট্র । যুক্তরাষ্ট্রের 
মধ্যেই ভবিষ্যৎ বিশ্বরাষ্ট্রের বীজ লুক্কায়িত রহিয়াছে । 

3. 86 07196 276 6106 01)16116750128 101" 1118 1)1696771 167706- 
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ভূমিকা এককেন্দ্রিক শাসনের তুলনায় যুক্তরাষ্ীয় শাসন ব্যবস্থা অতি 
অল্পদিনের । কিন্ত ইহারই মধ্যে বিশ্বের স্বর যুক্তরাষ্ট্র গঠনের দিকে ঝোঁক 
দেখা যাইতেছে । ইহার সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত মালয়, সিঙ্গাপুব, সারাওয়াক ও 
সাব! কর্তৃক মালেশিয়া যুক্তরাষ্ট গঠন এবং আফ্রকায় হ্বাধীনতাপ্রাপ্ত রাষ্ট্রগুলির 
এককেন্দজ্রিক রাষ্ট্রের পরিবর্তে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের জন্য আগ্রহের পশ্চাতে কয়েকটি 
কারণ রহিয়াছে। 

কারণ সমুহ £ (১) প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র নিজের! মিলিত 
হইয়। একটি বৃহৎ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করে। সাম্রাজাবাদী শক্তির আক্রমণ হইতে 
নিজেদের রক্ষা করিবাঁর জন্য মিশর, সিরিয় প্রভৃতি রাষ্টে এক জোট হইতে 
বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু মিলিত হইয়াও প্রতোকে নিজেদের পৃথক পৃথক্‌ সত্ব! 
বঙ্জায় রাখিতে চাঁয়। ইহ কেবল যুক্তরাষ্ট্রেরই সম্ভব । 

(২) একজাতীয়তার আদর্শে উদ্দ্ধ হইলে পার্বর্তা রাষ্রগুলি নিজেদের 
এক রাষ্ট্রের অস্ততৃক্তি করিতে চায় । কিন্তু জাতীয়তাবোধের সমত] থাকিলেও 
অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যেকে নিজেদের বিশিষ্ট সত রক্ষা করিতে চায়। জাতীম্বতা- 
বাদের ভিতিতে গঠিত রাও তাই বতণ্মানে এককেন্দ্রিক শাঁসনেন্র পরিবর্তে 
যুক্তরাষ্তীয় শাসন গ্রহণ করিতেছে । 

(৩) অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ইহার জন্ত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ 
গ্রভৃতি ক্ষুদ্র রাষ্ট অপেক্ষা বৃহৎ রাষ্টে সুষুভাবে কর! সম্ভব। বিশেষ করি! 


এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র ও যুক্তরাষ্ট্র ১৭৩ 


আফ্রিক। ও প্রাচ্যের অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ দেশে ক্রুত অর্থ নৈতিক উন্নয়নের 
জন্য ইহার প্রয়োজন খুবই বেশি। এই কারণেও ক্ষত ক্ষুদ্র রা নিজেদের মধ 
মিলনের 'দ্বার। যুক্তরাষ্ট্র গঠনে উ্ধদ্ধ হইতেছে। 

(৪) সমগ্র বিশ্ব আজ গণতন্ত্র গ্রহণ করিতেছে । প্রত্যেক বিশিষ্ট গোর্ঠীকে 
নিজ ইচ্ছানুষায়ী আত্ম নয়ন্থণের অধিকার দেওয়। গণতন্ত্রের অন্যতম উদ্দেস্ট। 
কিন্তু ইহার জন্য বৃহৎ রাষ্ট্রগুপিকে ভাড়িয়৷ অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষু্র রাষ্ট্র হি করিলে 
ইহাদেরও উন্নতি হইবে না, আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসংবাদ ও থামিবে না। কিন্তু 
এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের অঞ্চল সমূহকে পূর্ণ স্বায় বশাপন দিয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিলে 
সহজেই এই সমশ্যার সমাধান হয়। 

উপসংহার-_বহিঃরাষ্টের আক্রমণ গ্রতিগোঁব, ব্যাপক অর্থ নৈতিক উন্নয়ন, 
জাতীয়তাবোধের বিকাশ, পূর্ণ স্বায়ত্বশাঁদন, সকল দিক হইতে বিবেচন। করিয়া 
যুক্ষবাস্্ীয় শীসনই শ্রেষ্ঠ শ্যসন বাবস্থা । সমগ্র বিশ্ব ক্রমে যুক্তরাম্্ীয় ব্যবস্থা 
গ্রহণ করিবে, বহু মনীষী এই আশা প্রকাশ করিয়াছেন। 
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ক্ষমত] বণ্টনের নীতি-_যুক্তবাষ্্ায় কেন্দ্রীয় সরকার ও অংগরাজাগুলির 
আঞ্চলিক সরকারের মধো লিখিত সংবিধানের ছাঁ1 ক্ষমত1 বণ্টনের ভিত্তিতে 
যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়। কিন্তু এই ক্ষমত] বণ্টন সম্পর্কে সকল যুক্ত2াষ্্ট একইরপ 
নীতি গ্রহণ করে নাই। তথাপি নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ে মোটামুটি সকল 
যুক্তরাষ্ট্রই এক নীতি অনুসরণ করিয়াছে। 

(১) সমগ্র রাষ্ট্রের সাধারণ স্বার্থ ও সমস্যা সংক্রান্ত বিষয়গুলি কেন্ত্রীয় 
সরকারের হাতে দেওয়া হয় এবং স্থানীয় বিষয়গুপির ভার আঞ্চপিক সরকারের 
উপর অর্পণ কর! হয়। যে সব বিষয়ে প্রত্যেকটি রাজ্যে পুথক পৃথক ব্যবস্থ! 
গ্রহণ আবশ্টক মে সম্পর্কে আঞ্চলিক সরকার ব্/বস্থ। অবলম্বন করে। 

(২) ষে সব বিষয়ে সমগ্র রাষ্ট্রের জন্য একইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ কর] দরকার, 
ষেমন--দেশরক্ষা, পরপাষ্ট নীতি, কেন্দ্রীয় শাঁদনের ব্যয় নির্বাহের জন্য কর 
আদায়ের দ্বাগ] কিছু অর্থের সংস্থান, এইগুলি কেন্দ্রীয় নরকারের হাতে থাকে। 

(৩) মুন্র। প্রচলন, যোগাযোগ ও পদ্গিবহন, ব্যাংক পরিচালনা, কপিরাইট, 


১৯৭৪ রাষ্ট্রবিজান পরিচয় 


“পেটেন্ট নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি বিষয়ে রাষ্ট্রের সর্বত্র একইরূপ ব্যবস্থা থাকিলে ভাল হয় 
বলিয়। সাধারণত: এইগুলিও কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকে । 

(8) বিবাহ, বিবাহু-বিচ্ছেদ, শিক্ষা প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের 
জন বিভিন্ন প্রকার হইলেও মোটামুটি সমতা রক্ষার জন্য অধিকাংশ যুক্তরাষ্ট্রে 
এইসব বত মানে ধুগ্ম-তালিকার অন্তভুক্ত করা হইতেছে । অর্থাৎ কেন্দ্র ও 
রাজ্বা উভয়েই এই সম্পর্কে আইন প্রণয়ন কচ্তে পারিবে । তবে কেন্দ্র ও 
রাঙ্যের মধো এতদ্‌নংক্রাস্ত আইনের বিরোধ দেখা দিলে কেন্দ্রীয় আইন 
কার্যকরী হইবে এবং রাজ্য আইন বাতিল হইবে। 

(৫) সংবিধানে নির্দিষ্ট অধিকার ভিন্ন অবশিষ্ট বিষয়গুলি ( 1২6510021 
0০০75 ) সম্পর্কে বিভিন্ন রাষ্ট বিভিন্ন প্রকার নীতি নুসরণ করে। মাফিন 
'ফুক্তপাষ্ট্র ও অষ্টরেলিয়ায় এই ক্ষমতাগুলি অংগরাজ)কে দেওয়া হইয়াছে। কিন্ত 
ক্যানাডা ও ভাবতে ইহা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রহিয়াছে । 

যুক্তরাঃষ্টরে কেন্দ্রায় সরকারের ক্ষমত1 বৃদ্ধির কারণ-- তের দ্দিক 
হইতে যুক্তপা্টরেঃ কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হইলেও, বত'মানে 
অধিকাংশ যুক্তপাষ্ট্রেই কেম্ীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইঙডেছে এবং ক্ষেত্র 
বিশেষে এককেন্্রিক রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকাপ অপেক্ষা ইহার ক্ষমতা কেনি 
'অং.শ কম নহে। সামাজিক, বাষ্টনৈতিক ও অথনৈতিক অবস্থার পরিবত নের 
সংগে সংগে এই ক্ষমতা বুদ্ধি পাইতেছে। 

(১) নব্য ব্যবহারের আইন (17০৯ 19581 1,261512010 )--মাকিন 
রাষ্ট্রপতি রুজভেন্ট এক আইন প্রণয়ন করাইয়া কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা 
বুদ্ধি করেন। নুগীম কোট ও ইনার সপক্ষে দায় দেয়। 'এই আইন প্রণয়নের 
কারণ হইল জাতীয় অর্থনৈতিক নঙ্কট। লেস্লী লিপসন বলিয়াছেন যে এই 
আইন যুক্তপাঞ্্ীয় ব্যষস্থায় এক বিরাট পরিবর্তন আনিঞ্জাছে। ইহার ফলে 
কেবলমাত্র কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার নহে, কেন্ত্রও স্থানীয় সরকারের মধ্যে 
অর্থনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপিত হুইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকার ও 
স্থানীয় সরকাওকে বিভিন্ন খাতে আথিক সাহাধ্য করে। কিন্তু ইহার সত" 
হইল এই ঘ্বেংসই অর্থ কান কোন ক্ষেত্রেকি পরিমাণ ব্যয় হইয়াছে তাহ! 
কেন্দ্রীয় সগকারকে জানাইতে হইবে । সথতরাং দেখ। যাইতেছে যে অর্থ নৈতিক 
ক্ষেত্রে কেন্জ্রীয় সরকারের গ্াধান্ত স্াপিত হইয়াছে। 


এককেন্দ্রিক গার ও-যুক্তরাষ্্ ১৭৫ 

(২) অস্তনিহিত ক্ষমতার মতবাদ (৫০0৫011৩ 91 1177171160 1১0%৭ 1৪ ) 
'অন্থঘায়ী, মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে আদালতের সাহাষো কেন্দ্রীয় সরকাদের ক্ষমতা 
অনেক বৃদ্ধি পাইয়্াছে। এই মত অন্থদারে একটি বিষয়ে ক্ষমত দেওয়া 
খাঁকিলে ধগিয়া লইতে হুইবে এই কাধ সম্পাদন করিবার জন্ত যাহা কিছু 
গ্রয়োজন সব বিষয়েই ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে । এইভাবে সংবিধানে লিখিত 
না থাকিলেও মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকাঁর বাংক পরিচালন1, নির্বাচন 
ব্যবস্থ। নিয়ন্ত্রণ, কাগ্জী মু প্রচলন প্রভৃতি বিষয়ে ক্ষমত] লাভ করিয়াছে । 

৩) বহু বিষয় আইন প্রণয়নে আঞ্চলিক সরকারের সহিত কেন্ত্রীক্ 
সরকারকে ও যুগমাধিকার (00700002106 7061৯ ) দেওয়] হইতেছে। এই 
সব ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়েই একই বিষয়ে পরস্পর বিরোধী আইন 
প্রণয়ন করিশে তেআ্ীয় আইনই বজায় থাকিবে । ইহাতে কেন্দ্রীয় কারের 
ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

(8) যুদ্ধ আন্তর্জাতিক সমস্তা বৃদ্ধির সংগে সংগে অংগরাঞ্াগুলি শ্রেচ্ছান্ 
কেন্ত্রয় সরকারের হাঁতে বেশি ক্ষমত। .দিয়াছে। দেশরক্ষার প্রয়োজনে 
শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকাঁর একাস্ত আবশ্তক। 

৫) বাণিজ্যক প্রংয়াজনেও কেশ্রীয় সরকারের ক্ষমত। বুদ্ধি পাইয়াছে। 
দেশের লোকসংখ্যা যত বৃদ্ধি পাষ্টতেছে এবং বসতি যত ঘনত্ব লাভ করিতেছে 
জীবনধারণের সমন্যাও সেই পাঁরমাপ গভার হইয়া উঠিতেছে। ফলে 
বাপণিজোর ব্যাপক প্রপারের প্রয়োজন হইয়া! পড়িঘ়াছে। কিন্তু স্থানীয় 
সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় বাণিজ্যের প্রসার পর্ব নহে । উপরস্ত আগ্্জাতক 
বাণিজ্োর ক্ষেত্রে রাজাদরকারের কোন হাত নাই । আজ কেন্দ্রীয় সরকারকে 
এই ব্যাপারে তৎপর হইতে হইয়াছে। 

(৬) বিজ্ঞান ও কাঁবিগপীগিগ্ভার ক্রমোনগয়ন কেন্দ্রয়সরকাঁঁকে শক্তিশালী 
করিয়াছে । বর্তম.নে মাফিন ব অন্যান্য গণতান্ত্রিক যৃঙ্রাষ্টরে থে বৈজ্ঞানিক 
উন্নতি হইতেছে তাহ। কিছুতেহ রাজ্যসরকারের নেতৃত্বে সস্তব হই* না। 

(*) অনেকে মনে করেন ঘে যুক্তরাষ্্ী ব্যবস্থা ও অথনৈতিক পরিকল্পন। 
একে অন্যের পরিপৃবক নয়। মতটিতে বোধহয় খানিকটা] সত্যতা আছে। 
তখাপি এই যুক্তর ষ্রেই অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সাফল্যলাভত করিতেছে। 
ইহার কারণ হইল এই ষে পরিকল্পনুকে সফল কগিবার জন্ত কেন্্রীয় 


১৭৬ রাষ্ট্রবিজান পরিচয় 


সরকারের হাতে অধিক ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে এবং আংগিক রাজাগুশির 
ক্ষমত1 অনেকখানি হাস করা হইয়াছে । উদাহরণ ম্বরূপ ভারতের কথ! 
উল্লেখযোগা । এখানে কেন্দ্রীয় সরকার প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী । 


নান। কারণে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে সত্য এবং 
এইজন্য অনেক রাষ্ট বিজ্ঞানী মনে করিতেছেন যে যুক্তরাষ্ট্র ভাতিয়! এককেন্দ্রিক 
ব্যবস্থা প্রবতিত হইবে । উদাহরণ ম্বব্ূপ অধ্যাপক সেইট এন কথা বল। 
যাইতে প'রে। তিনি মনে করেন ঘে ইহ।ই জৈবিক নিয়ম । কিন্তু তাহার 
মতটি গ্রহণযোগ্য ন্কে। কারণ আজ পধস্ত কোন যুক্তরাষ্ট্র এককেন্দ্রিক 
রাষ্ট্রে পরিণত হয় নাই, বিপরীতটিই ঘটিয়াছে । ইহা ভিন্ন কেন্দ্রীয় সপ্কানের 
ক্ষমতা বুদ্ধির ফলে আঁঞ্চপিক সরকারগুলির স্বাতন্্য আদৌ ক্ষু্র হয় নাই॥ 
পরিশেষে বরং বলা যাইতে পারে ষে ইহার ফলে যুক্তরাষ্ট্রের অগ্রগতি বুদ্ধি 
পাইয়াছে। 


ম্ত্রীপরিষদ ও রাউপতি পরিচালিত সরকার 
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(081 :.1956 091. 106£76০ 7১87৮ £ 1962) 

ভুমিকা মন্ত্রীপরিষদ পরিচালিত শাসন ব্যবস্থার জন্মভূমি ইংলগড 
সার্বভৌম ক্ষমত।র অধিকারী হইলেন পালণামেণ্ট পহ্‌ ব্রাঙ্গা। একশত 
বৎসর পূর্বে আইন প্রণয়নে নেতৃত্বে দান করিত এই সার্ধভৌমের 
অন্ততম অংশ পার্লামেণ্টের নিম্ন পরিষদ । কিন্তু বর্তমানে 'এই ক্ষমতার 
অধিকারী হইল নিম্পপরিষদের অন্তর্ক্ত একটি বিশেষ পরিষদ । এই- 
মন্ত্রীপরিষদ প্রশাননিক রীতিনীভিও নির্ধারণ করে । গত শতাব্দীতে ইংলগ্ডের 
রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের চিত্র ছিল পালামেপ্টারী ব্যবস্থার মনত্রীপরিষদ ব্যবস্থায় 
পরিণত হইবার দৃশ্তা; কিন্তু বর্তমান শতাব্দীতে এই ব্যবস্থার কেবলমাত্র 
প্রবর্তনই হয় নাই মন্ত্রীপরিষদের সর্বময় কতৃত্ব প্রতিষ্টিতও হইয়াছে । 

মন্ত্রীপরিষদ পরিচালিত শাসন ব্যবস্থায় যিনি রাষ্ট্রপ্রধান তিনি প্রকৃতপক্ষে 
দেশ শাসন করেন না । তিনি আইনের দৃষ্টিতে ও প্রাচীন রতিহ 'অনতঘায়ী 
প্রধান শাননকর্তা মাত্র । আসলে শাসনের দায়িত্ব খাকে একটি মস্ত্রীপরিষদের 
হাতে। এই মন্ত্রীপরিষদ আইনসভার সদন্যের মধ্য হইতে গঠিত 
হয়। মন্ত্রীপরিষদ আইনসভা বাঁ ছ্বি-ক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার নিপ্নকক্ষের 
নিকট দায়ী থাকেন । আইনপভার অধিকাংশের আস্থা হারাইলে মন্ত্রীসন্গাকে 
পদত্যাগ করিতে হয়। অপর দিকে মন্ত্রীঘভ| নিজেরাও আইনসভ! ভািয়। 
দিয়। নৃতন নির্বাচনের বাবস্থা করিতে পারেন । ভারতেও এইরূপ মন্ত্রীপরিষদ 
শাপিত বা পালণমেন্টারী সরকার প্রবতিত হইয়াছে । 

গুণ- মন্ত্রীপরিষদ পরিচ।লিত বা! পাল্শামেপ্টারী সরকারে নিক্ললিখিত 
গুণগুলি দেখ যায়__ 

বার্ট্রবিজ্ঞান--১২ 


১৭৮ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


(১) আইনসভ! ও মন্ত্রীপরিষদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ থাকার ফলে স্ষম 
সহযোগিতার ভিত্তিতে স্থশাসন সম্ভব হয়। প্রয়োজনীয় আইনসমূহ সহজে 
পাঁশ করা যায়। শাসন সংক্রান্ত সকল বিষয়ে আইনসভার সদস্যগণ মন্ত্রীদের 
নিকট হইতে জানিতে পারেন । 

(২) শাসন কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ মন্ত্রিসভা জনস্বার্থবিরোধী কার্য করিলে 
জনসাধারণের প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত আইনসভা তাহাদের প্রতি অনাস্থ। 
প্রকাশ করিয়া এই শাসনের অবসান ঘটাইতে পারে । 

(৩) আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন লইয়াই মন্ত্রীপরিষদ গঠিত হয় । 
ইহার ফলে মন্ত্রীরা নিজেদের সমর্থকদের সমর্থনের উপর ভরসা! করিরী আইন 
প্রণয়নের ও শীসন পরিচালনার কাজে সাহসের সহিত অগ্রসর হইতে পারেন । 
মন্ত্রীপরিষদের স্থায়িত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়। যায়। 

(৪) মন্ত্রীপরিষদ শাসিত শাসন ব্যবস্থায় যোগ্য ব্যক্তিদের শাসন ক্ষমতায় 
অধিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা থাকে । 

ব্র্টি-__(১) মন্ত্রীপরিষদ শাসিত সরকারের প্রধান ক্রটি, ইহাতে সরকারের 
স্থায়িত্ব সম্ভব হয় না। আইন সভায় দল পরিবর্তন প্রভাতি কারণে 

খ্যাগরিষ্ঠতার অভাব ঘটিলেই সরকারের পতন ঘটে। 

(২) এই শাসন সাধারণত দলগত শাসন । দল ব্যবস্থার কুফল, অর্থাৎ, 
দলাদলি, ব্যক্তিগত মতের বিনাশ, যোগ্য ব্যক্তির উপেক্ষা! প্রভাতি এই 
শাসনকে কলুষিত করে । 

(৩) আইন সভার সংখ্যাগরিষ্ঠতা রক্ষা করিবার জন্য বিভিন্ন দল অনেক 
সময় অন্যায় পন্থা গ্রহণ করে এবং দলের মধ্যে একাধিক উপদল সৃষ্টি হয় 


স্বজন পোষণ, দুর্নীতি প্রভৃতি প্রশ্রয় পায় । 
(৪) অনেক সময় কোন একটি দল আইন সভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা 


লাভ করিতে পাঁরে না, ফলে একাধিক দলের মিলিত সরকার গঠিত হয় । 
কিন্ত এহপূুপ সরকার সবধাই ছুর্বল হয়। 

(৫) মন্ত্রীপরিষদের মধ্যে মতভেদের ফলে "অনেক সময় কার্য সম্পাদনে 
বিশেষ বাঁধার সৃষ্টি হয়। যুদ্ধ প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইহ। খুবই অস্থবিধাজনক । 

(৬) এই শাসনবব্যবস্থায় সকূল বিষয়ে আইনসভার প্রাধান্ত থাকায়, 
অনেক বিষয়ই আলোচনাসর্বস্ব ₹ইয়! পড়ে । কাজ অপেক্ষা আলোচনাই 
এখানে বেণী হয়। 


মন্ত্রীপরিষদ ও রাষ্ট্রপতি পরিচালিত সরকার ১৭৯ 


(৭) এক ব্যক্তির কর্তৃত্বের পরিবর্তে বহুসংখ্যক জনপ্রতিনিধির হাতে 
শাসন নিয়ন্ত্রণের ভার দেওয়ার জন্যই এই শাসন ব্যবস্থার উদ্ভব হইয়াছে । 
কিন্তু মন্ত্রীপরিষদ চালিত সরকারের আদর্শ গ্রেট বুটেনের দিকে তাকাইলে 
দেখা যায় সেখানেও প্রকৃতপক্ষে এক বাক্তি অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর “স্বেচ্ছাচার” 
চলিতেছে । 

কোন ব্যবস্থাই সম্পূর্নক্ধপে ক্রটবুক্ত নহে। মন্ত্রীপরিষদ পরিচালিত 
শীসনব্যবস্থার ক্ষেত্রেও কথাটি সভা, কিন্তু সেই সংগে ইহাও সত্য যে এই 
ধরণের শাসন বাবন্থায় যে সকল ক্রটর কথ। বল। হহয়াছে তাহার সবকয়টই 
সংশোধন যোগ্য । প্রথমতঃ, অ'ইননভায় দলীয় সণ্খ্যাগরি্ তার পরিবতনের 
ফলে যে প্রশাসনিক গোলবোগের আশঙ্ক। কর। হইয়াছে তাহ। দ্বিদলীয় 
ব্যবস্থার ক্ষেত্রে মোটেই প্রদুক্ত নহহ। অ:র এই দ্বিদলীয় ব্যবস্থাই পাল৭- 
মেণ্টারী সরকারের ভিত্তি । দ্বিতীয়ন্ত:, প্রশাসনিক দুর্নীতি ও ম্বজনপোধণের 
সম্ভাবন। বরং মন্্রীপরিষদ পরিগালিত ব্যবস্থাতেই কম । করন মন্ত্রীপরিবধকে 
সকল প্রকার কাজের জন্ত অ:ইনসভ'র কাছে জবাবদিহি করিতে হ্য়। 
তৃতীয়ত:, এই ব্যবস্থ। আদৌ আলোঢন। স্বন্ব নহে । কারণ আলোচনার সমক্র' 
সীমাবদ্ধ | চতুর্বত;, যুদ্ধ ব। অগ্রন্ূপ আপতকালীন সময়ে 'এই বাবস্থ। অস্থবিধা- 
জনক বলিয়া সমালেচন। কর! হইয়াছে ভাহাও সত্য নহে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
সময়ে তদানীন্তন বুটিশ প্রধানমন্ত্রী চাঠিল কয়েকঞ্জন মাত্র সদন্ত লই! যে "যুদ্ধ" 
কালীন মন্ত্রীসভা গঠন করিয়াছিলেন তাহাই এই সমালোচনাকে ত্রাস্ত 
প্রমাণিত করিয়াছে । পঞ্চমতঃ, বুটশ প্রধানমন্ত্রীর শ্বেচ্ছাচারিতা সুযোগ খুবই 
কম। কারণ তিনি জনমতকে উপেক্ষা! করিতে পারেন ন।। মিশর আক্রমণ 
করিয়া প্রধানমন্ত্রী এণ্টনী ইডেন ঘে স্বেচ্ছাচারিতার পরিচয় দিয়াছিলেন 
তাহার ফলে জনমতের চাপে তাহাকে প্রধানমন্ত্রীত্ব ত্যাগ করিতে হয় । সুতরাং 
দেখা যাইতেছে যে মন্ত্রীপরিষৰ পরিচালিত শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অধিকাংশ 
সমালোচনাই ভিত্তিহীন । 

মন্ত্রীপরিবদ্দের উপর আইনসভার নিয়ন্ত্রণ_মস্ত্রীপরিষদ পরিচালিত 
শাসন ব্যবস্থায় মন্ত্রীপরিষদ সর্বতোভাবে আইনসভার নিয়ন্ত্রণাধীন | 
প্রথমত, আইনসভার সদন্য না হইলে মন্ত্রীপরিষদের সদস্য হওয়া বায় না। 
দিতীয়ত, আইনসভার সদস্তগণ যে কোন বিষয়ে মন্ত্রীদের প্রশ্ন করিতে 
পারেন এবং মন্ত্রীরা তাহার উত্তর দেন। তৃতীয়ত, আইনপভার অধিবেশন 
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চলাকালে শাসন-সংক্রাস্ত কোন প্রধান নীতি সাধারণতঃ আইনসভাতেই 
প্রথম প্রকাশ করিতে হয়। চতুর্থত, সরকারী আয়-ব্যয়ের হিসাব আইন- 
সভা অন্নমোদন করে। পঞ্চমত, আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদশ্যদের আস্থা 
যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই মন্ত্রীপারিষদ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে । আস্থা হারাইলেই 
মন্ত্রীপরিষদকে পদত্যাগ করিতে হয়। 
তত্বের দিক হইতে উপরোক্ত নিয়ন্তরণ ক্ষমতা! সম্পূর্ণরূপে বর্তমান । কিন্ত 
তত্ব ও তথ্যের মধ্যে কিছু পরিমাণ পার্থক্য বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, 
সকল দেশেই দেখিতে পাওয়| যাঁয়। ইংলগু বা ভারতে প্রবতিত মন্ত্রীপরিষদ 
পরিচালিত সরকার ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও কথাটি সত্য । বর্তমান সামাজিক ও. 
অর্থনৈতিক অবস্থা ক্ষমতাঁর কেন্দ্রীকরণের পক্ষপাতী । কেবলমাত্র সামাজিক 
ও অর্থনৈতিক অবস্থাই নহে, রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা এবং ব্যবস্থাও এই কেন্ত্রী- 
করণকে সমর্থন করে। একটি উদাহরণ দিলেই অবস্থাটি সম্যক উপলব্ধি 
করা যাইবে । তত্বের দ্রিক হইতে বল! হইয়াছে যে মন্ত্রীপরিষদ আইন সভায় 
সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের আস্থা! হারাইলেই পদত্যাগ করিতে বাধ্য। কিন্ত 
প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রীপরিষদ সেই আস্থা হারায় না। কারণ বর্তমানে দলীয় 
ংখ্যাগরিষ্ঠতায় মন্ত্রীপরিষদ গঠিত হয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সদন্যদের 
একমাত্র কাজ হইল আইনপভায় মন্ত্রীপরিষদকে সমর্থন করা । সুতরাং 
দেখা যাইতেছে যে দলীয় শাসন মন্ত্রীপরিষদকে অত্যধিকভাবে শক্তিশালী 
করিয়াছে । বিরোধীদল কেবলমাত্ত সমালোচনাই করিতে পারে কিন্তু 
মন্ত্রীপরিষদকে পরান্ত করিতে পারে না। আবার কোন সম্মিলিত মন্ত্রীসভা 
(098116101 70017018615) ঘর্দি আইনসভার আস্থা! হারায় তখন মন্ত্রীসভার 
পরামর্শ অনুসারে বাষ্ট্প্রধান আইনসভ! ভাঙিয়া দিয়! নূতন নির্বাচনের 
নির্দেশ দেন । উপরন্ত বর্তমান সময়াভাবের জন্য অনেক বিল আইনসভায় 
বিনা আলোচনায় কেবলমাত্র ভোটদ্বারা গৃহীত হয়। অতএব দেখা যায় 
যে ভ্নমতের বিরোধিতা ন। করিলে মস্্ীপরিষদ অনায়াসে ক্ষমতায় 
আসীন থাকি ত পারে। 
0. 89. 1586 875 05 0/521065118108706 20815 01 06 
[97:95206101291 535100 0£ 00891200060 2 |) 5188 2959196065 £$ 


00675 [70223 0155 ০2101756 83670 2 20850855 35 100688 &0 
৫6756486 2 (081, 7940১ 46.) 


মন্ত্রীপরিষদ ও ব্বাষ্্পতি পরিচালিত সরকাঁর ১৮১ 


ভূমিকা-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বাষ্্পতি পরিচালিত শাসন ব্যবস্থার একটি 
বিশেষ বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে । এই ব্যবস্থার পিতৃভূমি মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র- 
পতির অবস্থার বর্ণনা করিতে গিয়া অধ্যাপক ল্াস্কি বলিয়াছেন, «ুখু০ 
12799105776 0£ 6176 0271690 365668 18 1001০ 01" 1933 (1091) &, 10106) 016 28 
9180 1১01) 00075 0] 1688 61)81 8, 1117009 11151867, সাংবিধানিকভাবে 
রাষ্পতির ক্ষমতা সীমিত হইলেও প্রশাসনিক কীতিনীতির মধা দিয়া তাহার 
ক্ষমতা প্রভৃত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। মন্ত্রীপরিষদ শাসিত সরকার হইল 
যৌথ শাসন আর রাষ্ট্রপতির শাসন হইল জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত 
রাষ্ট্রপতির একক' শাসন। স্থৃতরাং দেখা যাইতেছে যে এই বাবশ্থার এবং 
ইহার রূপায়ণের মধোই ইহার স্বকীয়তা বর্তমান । 

জংভ্ঞারাষ্ট্পতি পরিচালিত ( চ:981097018] ) অথবা আইনসভার 
নিয়ন্ত্রণমুক্ত (7,00-199811190061)12:5) শাসন-ব্যবস্তায় শাসনবিভাগ আইন 
বিভাগ হইতে অম্পূর্ণ শ্বতন্ত্র। এই শানন বাবস্থায় ক্ষমত। শ্বতত্বীকরণ 
নীতি অন্গসরণ করার চেষ্টা করা হইয়াছে । শাসন বিভাগের প্রধান বা অগ্যান্ত 
মন্ত্রিগণ আইনস্ভার সদস্য নন এবং আ্াহাদের কার্ষের জন্য তাহারা আইন- 
সভার নিকট দায়ীও থাকেন না । এই শাসন ধাবস্থায রাষ্ট্রপ্রধান নাম-সর্বস্থ 
ক্ষমতাহীন শাসক নন, ভিনি আইনগত ও বাস্তব উভয় দিক হইতেই 
প্রকৃতপক্ষে শাসক | তিনি জাতিরও প্রধান, সরকারেরও প্রধান । 

রাষ্ট্রপ্রধানের কার্ষে সাহায্য করার জন্ত একটি মন্ত্রীপরিষদ থাকে । 
কিন্তু মন্ত্রীপরিষদের সদন্তগণ রাষ্্রপ্রধান কর্তৃক মশোনীত--তীহার! 
আইনসভার মদন্ত নন, আইনসভার আলোচনায় কোন অংশ গ্রহণ করেন 
না। মন্ত্রীনা তাহাদের কাজের জন্য একমাত্র রাষ্ট্গ্রধানের নিকট দায়ী 
থাকেন। প্ররুৃতপক্ষে শাসন বিভাগের সমস্ত দায়িত্ব বাষ্্রপ্রধানের উপর 
অর্পণ করা হয়। 

দষ্টাস্ত-_মার্কিন সুক্তরাষ্ট্র রাষ্ট্রপতি পরিচালিত শাসন ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠ 
উদাহরণ । নিদিষ্ট সময়ের জন্ত জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি শাসন 
কার্য পরিচালনা করেন; তীহাঁর অধীনে কয়েকজন মন্ত্রী বা সচিব 
(99966৪7) থাকেন। তিনি বা তাহার কান সচিব রাষ্ট্রের আইনসভ! 
_ অর্থাৎ কংগ্রেসের কোন কক্ষের নিকট দৰয়ী নন। 

মন্ত্রীপরিষদ পরিচালিত সরকারের সহিত পার্থক্য-_-(১) মন্ত্রীপরিষদ 
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পরিচালিত শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধান নামে মাত্র শাসক, প্ররুত শাসন ক্ষমতা 
আইন সভার নিকট দারীত্বণীল মন্ত্রীসভা ভোগ করেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতি 
পরিচালিত শাসনে রাষ্ট্রপ্রধান কেবল নামমাত্র শাসক নন, তিনি স্বয়ং শাসন 
বিভাগের প্রধানরূপে শাসন সংক্রান্ত যাবতীয় ক্ষমতা ব্যবহার করেন। (২) 
মন্ত্রীপরিষদ পরিচালিত শাসনে মন্ত্রিগণ আইনসভার সদস্য, কিন্তু এখানে 
মন্ত্রীরা আইনসভার সদস্য নন-_আইনসভায় আইন প্রণয়ন বা আলোচনায় 
তাহার! অংশ গ্রহণ করেন না। (৩) মন্ত্রীপরিষদ শাস্তি সরকারের মন্ত্রীরা 
আইন সভার নিকট তাহাদের কার্ষের জন্ত দায়ী থাকেন এবং আইন সভার 
আস্থা হারাইলে তাহাদের পদত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু এখানে মন্ত্রীরা আইন্‌ 
সভার নিকট দায়ী নন, তাহাদের কার্কাল আইনসভার আস্থা-অনাস্থার 
উপর নির্ভর করে না। মন্ত্রীরা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হন এবং 
তাহার নিকট দায়ী থাকেন । (৪) মন্ত্রীপরিষদ শাসিত শাসনে মন্ত্রীরা আইন- 
সভার নেতৃত্ব করেন এবং প্রধান আইনসমূহের খসড়। তাহারাই উখ্থাপন 
করেন। কিন্ত বাষ্্রপতি পরিচালিত শাসনে মন্ত্রীরা এই কার্য করেন না। (৫) 
মন্ত্রীপরিষদ চালিত সরকারে মন্ত্রীপরিষদ ও আইনসভা পরস্পর পরস্পরের 
উপর নির্ভরশীল । একে অপরকে ভাউিয়। দিতে পারে। আইনসভার 
আস্থ। হারাইলে মন্ত্রীপরিষদকে পদত্যাগ করিতে হয় এবং মন্ত্রীপরিষদ ইচ্ছা 
ককিলে আইনসভা ভাডিয়। দিয়া নুতন নিরাচনের ব্যবস্থা করিতে পারেন । 
কিন্ত রাষ্ট্রপতি পরিচালিত শাসনে এইরূপ কোন ব্যবস্থা! নাই। 


রাষ্ট্রপতি পরিচালিত সরকারের গুণ--৬১) সঞগকারের স্থায়িত্ব 
এই শাসন ব্যবস্থার প্রধান গুণ। সরকারের কার্কাল আইন সভার 
আস্থা"অনাস্থার উপর নির্ভরশীল নয় বলিয়া নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে সরকার 
পরিবর্তনের কোন আশঙ্কী থাকে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি একবার 
নিধাচিত হইলে পুননির্বাচন পর্যন্ত, অর্থাৎ চার বৎসর তিনি নিশ্চিন্ত হইয়। 
দেশ শাসন করিতে পারেন । 


(২) একজনের হাতে সকল ক্ষমতা থাকে বলিয়া তিনি প্রয়োজনীয় 
সিদ্ধান্ত সমূহ দ্রুত গ্রহণ কর্মিত পারেন। যুদ্ধ প্রভৃতি জাতীয় সংকটের 
সময় এইরূপ শাসন বিশেষ উপযোগী । 


(৩) প্রধান শ।নসককে তাহার ক্ষমতা বজায় রাখিবার জন্য আইনসভার 


মনত্রীপরিষদ ও রাষ্ট্রপতি পরিচালিত সরকার ১৮৩ 


সংখ্যাধিক দলের সমর্থনের অপেক্ষা করিতে হয় না। ইহাতে তাহার পক্ষে 
দলাদলির উধের্ব থাকিয়া দেশ শাসন করা! সম্ভব হয়। 

(৪) আইন সভার কার্ষে মন্ত্রী পরিষদের হস্তক্ষেপের কোন সম্ভাবনা না 
থাকায় আইন সভ! নিবিত্বে আইন প্রণয়নের কাজে মনোনিবেশ করিতে 
পারে। 

ভ্র্টি- (১) রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারকে ্বেচ্ছাচারী, দায়িত্বহীন ও 
বিপজ্জনক সরকাররূপে অভিহিত কর! হইয়াছে । প্ররুতপক্ষে সকল ক্ষমত। 
একজন ব্যক্তির হাতে থাকে বলিয়া এইরূপ শাসনে শাসন বিভাগীয় 
স্বেচ্ছাচারিতার স্থষ্টি হইতে পারে । 

(২) পুননির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতিকে পর্নিবর্তন কর! যায় না 
বলিয়া! অনেক সময় অযোগ্য শাসককে অপসারিত কর! যায় না। কিন্ত 
মন্ত্রীপরিষদ পরিচালিত শাসনে আঁইনসভ। উচিত মনে করিলে ঘে কোন 
সময মন্ত্রীপরিষদের হাতি হইতে শাসন ক্ষমতা! কাঁড়িয়! লইতে পারে । 

(৩) শাসন ও আইন বিভাগকে পরম্পর পৃথক রাখার ফলে কোন বিষয়ে 
উভয়ের মধ্যে মতভেদ দেখা দিলে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। রাষ্ট্রপতি এক 
দলের মনোনীত ব্যক্তি এবং আইনসভায় অপর দলের সংখ্যাধিক্য থাকিলে 
এই অবস্থার সৃষ্টি হইবার বিশেষ আশংকা থাকে । 

(৪) শাসন ও আইন বিভাগকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন করিয়া রাখিলে স্বশাসন 
হইতে পারে না । পরম্পর যোগাযোগের অভাবে শাসন পরিচালিন! ও আইন 
প্রণয়ন, উভয় কার্ধই খারাপ হয়। 

অস্তব্য--(১) মন্ত্রীপরিষদ পরিচালিত ও রাষ্্রপতি পরিচালিত শাসন 
ব্যবস্থার ুলনামূলক বিচার করিলে দেখ! যায় জরুরী অবস্থা ও সংকটকালে 
মন্ত্রিপরিষদ চালিত শাসন অপেক্ষা! রাষ্ট্রপতি চালিত শাসন শ্রেষ্ঠ । কিন্তু 
স্বাভাবিক সময়ে মন্ত্রীপরিষদ চালিত শাসনই ভাল । 

(২) রাষ্ট্রপতি চলিত শাসনে শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগ পরম্পর 
হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, এই কথ] ঠিক নয়। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি দৃষ্টিপাত 
কৰিলে দেখ যাইবে, রাষ্ট্রপতি তাহার বাক্কিত্ব, আইনসভায় তাহার দলভুক্ 
সদশ্তয ও আইনসভায় বাণী প্রেরণ প্রভৃতির দ্বারা আইনসভার কার্ষে যথেষ্ট 
প্রভাব বিস্তার করেন। আবার বিপরীতদ্দিককে আইনমভ। রাষ্ট্রপতির বিভিন্ন 
নীতির সমালোচনা, গুরুত্বপূর্ণ পদে সরকারী কর্মচারীদের নিয়োগ অনুমোদন, 


১৮৪ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


অর্থ বরাদ্দ মঞ্জুর প্রভৃতি ক্ষমতার দ্বারা রাষ্ট্রপতির কার্যকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ 
করে। 


(৩) ক্ষমতা স্বতত্ত্রীকরণ নীতিকে সংবিধানের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ 
করিলেও প্রশাসনের বাস্তব অবস্থাকে মানিয়৷ লইয়া মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
সংবিধানে “ভারসাম্যের নীতি'ও গৃহীত হইয়াছে । এই নীতি অন্গসারে 
মাইনসভ| ও শাসনযন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব সবোচ্চ যুক্তরাষ্ট্র আদালত 
স্থগ্রীম কোটের হস্তে অপিত হইয়াছে । সজ্জা ভিন্ন জনমতের চাপও 
শাসনযন্ত্র অর্থাৎ রাষ্্রপতির স্বেচ্ছাচীরকে যথেষ্ট পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করে। 
অবশ্য তত্বের দিক ছাড়িয়া দিয় বাস্তব অবস্থ:র কখ! আলোচনা করিলেও 
দেখ! যায় ঘে বর্তমানে সরকারের কোন অংশেরই স্বেচ্ছাচারী হইবার 
স্ুযৌগ নাই । কারণ একটি অংশ অপর অংশের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। 


অবশ্য উপসংহারে একটি কথা উল্লেখযোগ্য বে বুটিশ প্রধান মন্ত্রীর 
তুলনায় মাকিন রাষ্ট্রপতি অধিক ক্ষমতা ভোগ করেন। কারণ আইনগত 
ক্ষমতা বুটিশ প্রধানমন্ত্রীর বেশী হইলেও তাহার কোন বিচার বিষয়ক 
ক্ষমতা নাই । ইংলগ্ডের রাজা যে সকল বিচার বিষয়ক ক্ষমতা লাভ করে 
তাহার প্রায় সকল ক্ষমতাই মাঁকিন রাষ্ট্রপতির করতলগত । তাই আধুনিক 
বিভিন্ন শীসকদের মধ্যে মাকিন রাষ্ট্রপতিকেই সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী 
বলিয়। মনে করা হয়। 
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ভুমিকা আধুনিক প্রশাসাঁনক বাবস্থায় আমলাততত্র একটি বিশিষ্ট 
অংশ গ্রহণ করিয়া বসিয়াছে। বর্তমান ব্যবস্থার অধিকাংশ ত্রটিবিচ্যুতিই 
আমলাতশ্ত্রের ফল । আমলাতন্ত্র প্রশাসনিক ব্যবস্থার রক্বে-রক্ষধে এমনভাবে 
প্রবেশ করিয়াছে যাহার ফলে অনেকে ইহাকে গণতন্ত্র বা একন।য়কতন্ত্রের 
অনুরূপ তৃতীয় কোন বাষ্ট্রনৈতিক তত্ব হিসাবে ভাবিতে আরম্তি করিয়াছেন 
এব প্রায় সেই ভাবনার উপর |ভত্তি করিয়াহ বর্তমান প্রশ্রের অবতারণা] । 
কিন্তু প্রথমেই এই প্রসংগে বলিয়। রাখা উচিত যে আমলাতন্ত্র গণতন্ত্র অথব। 
একনায়কতন্ত্রের মত নৃতন কোন রাষ্ট্রনৈতিক তত্ব নহে। 

সংজ্ঞী--আমলাতন্তর বা বাষ্ট্র-রুত্য শান বলিতে এমন একটি গ্রশাসনিক 
ব্যবস্থাকে বুঝায় যেখানে প্রশাসনিক ক্ষমতা কার্ধত; একদল স্কায়ী সরকারী 


মন্ত্রীপরিষদ ও রাষ্ট্রপতি পরিচালিত সরকার ১৮৫ 


কর্মচারীর ভাতে শ্তত্ত থাকে । প্রতিযোগিতীমূলক পরীক্ষ। এবং মনোনয়নের 
ভিত্তিতে এই সকল কর্মচারীদের নিযুক্ত করা হয় এবং তীহাঁদের বিরুদ্ধে 
কোনরপ রাষ্ট্রবিরোধী কাজের অভিযোগ প্রমাণিত না হইলে তাহারা 
নির্ধারিত বয়সকাল পর্যন্ত সরকারী কার্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। 
আংশিকভাবে জোষ্ঠত্ব ও মাঁংশিকভাবে যোগাতার উপর ভিত্তি করিয়া! এই 
কর্মচারীদের পদোন্নতি হহয়। থাকে । এই ধরখের সরকারী কার বৃত্তিমূলক । 
জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব মথবা জনমত অন্রসারে কাঙ্গ করার প্রশ্ন এখানে 
অবান্তর। ভীরতে ইংরেজ শাসনের সময়ে আই. সি. এস. 1]. 0.9, ) 
কর্মচারীদের শীসন এইবপ আমলাতক্ত্রী শাসনের হ্ন্দর দষ্টাত্ত | 

গুণ_-(১) আমলাতন্বী শ'সনের প্রধান গুণ হইল যে কমচারী উপযুক্ত 
শিক্ষায় শিক্ষিত বলিয়। তাহাদের দ্বার! দেশ শাসনের কাজ ভালভাবে 
পরিচালিত হয় এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থায় একটি বিশেষ রীতিব উরদ্ুব ঘটে। 
(২) সাধারণতঃ কর্মচারীরা দীর্ঘকাল নিজেদের পদে "অধিষ্ঠিত থাকেন 
বলিয়! কর্মে তাহাদের বিশেষ অভিজ্ঞতা জম্মে। জন ঈয়ার্ট মিল বলিয়াছেন, 
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00110060893. (৩) গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার তুলনায় ইহা অনেক 
বেণী সুনিপুণ । (৪) একটি বিশেষ পদ্ধতি অনুষ্যয়ী কর্মচারীর! কাজ করেন 
বলিয়া আমলাতন্ত্রে সেনাবিভাগের ন্যায় নিয়মান্ঠবতিত! পরিলক্ষিত হয় ॥ (৫) 
কর্মচারীরা কোন দলের সহিত যুক্ত নন বলিয়া দলাদলির উধের্ব থাকিয়া 
দেশ শাসন করিতে পারেন । 

্র্টি_কয়েকটি গুণ থাকিলেও আমলাতস্ত্রের ববিধ ক্রটি রহিয়াছে । 
(১) বার্ক বলিয়াছেন, আসল জিনিদের পরিবর্তে বাইরের আবরণের দিকেই 
আমলাতন্ত্রের ঝেশাক বেশী। ইহারা বড় বেগা রুটিন-মাফিক কাজ করিতে 
চাঁন। মিলও বলিয়াছেন, এই শাসন অতিরিক্ত নিয়মনিষ্ঠার রোগে ভোগে 
(48006 0189889  5710101) 890৮3 70519202820 £০৮61111001)6 80 9£ 
17101) 61887 819, 19 7:0062706 +? (২) আমলাতন্ত্র কাজের পরিবর্তে আড়ম্বর 
ও ঠাট বজায় রাখিবার দিকে বেশী নজর , দ্েয়। ফলে তাহাদের পক্ষে 
কোন নূতন কাজে ব্রতী ইওয়৷ ব! কাজের স্থবিধার জন্ত কোনরূপ 


১০৮৬ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


পরীক্ষ। করাও সম্ভব হয় না। অধ্যাপক ল্যাস্কি বলেন "95 1১9০০0209 
80910 01 27786196155 800 92006117706176 800. 61055 6524 6০ 6৮800 
0096 [70010165020 86৪০0 28 606 00001 0৫ জ911-0::06190. 
090%:৮001২6,” অর্থাৎ নুতন কোন কাজে ব্রতী না হওয়ার অর্থ সুশাসক। 
(৩) রুটিনমাফিক দায়িত্ব পালনে উৎসাহী হওয়ায় কর্মচারিগণ শাসনক্ষেত্রে 
দূরদৃষ্টির পরিচয় দিতে পারেন না৷ এবং তাহারা সাধারণতঃ প্রগতিশীল চিস্তা- 
ধারার বিরোধী হন। (৪8) জনসাধারণের সংগে এই কর্মচারীদের বিশেষ 
কোন যোগাযোগ না থাকায় জনসাধারণের অভাব অভিযোগের দিকে ঢূষ্টি 
রাখিয়! শাসনকার্ধ পরিচালিত হয় না । আর রুটিন মানিয়া চলিলে ইচ্ছা 
থাকিলেও তাহাদের পক্ষে গণঅভিযোগের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হয় না। 
আমলাতন্ত্রের ফলে ইহার! “নিয়মের দাস রূপে পরিগণিত হন। উদাহরণ 
স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে বুটিশ আমলে একজন সামান্য চাঁপরাশী নিয়োগ 
করিতে হইলেও কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন হইত। যতদিন ন 
পাওয়া যাইত কাজ বন্ধ থাকিত। সুতরাং দেখা! যাইতেছে যে প্রশাসনিক 
ব্যবস্থায় আমলাতন্ত্র মোটেই ফলব্তী নহে। 

গণতান্ত্রিক শাসনের সহিত আমলাতন্ত্রের পার্থক্য--পূর্ধেই বল! 
হইয়াছে যে রাষ্ট্রনৈতিক তত্ব হিসাঁবে গণতন্ত্রের সহিত আমলাতন্ত্রের তুলনামূলক 
আলোচনার কোন স্থযোগ নাই। গণতন্ত্র হইল একটি সামাজিক ব্যবস্থা 
আর আমলাতন্ত্র হইল বুটিশ সাম্রাজ্যবাদের কুফল । তথাপি বুটিশ সাম্রাজ্যের 
পতনের পর দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তন হওয়ায় আলোচনার খানিকটা 
সুযোগ সৃষ্টি হইয়াছে । 

আমলাতন্ত্রে শিক্ষিত কর্মচারীর দল শাসন কার্ষের নীতি নিধারক ও 
তাহার প্রয়োগের প্রকৃত ক্ষমত। বাবার করেন, কিন্ত গণতান্ত্রিক শাসনে 'এই 
ক্ষমত। থাকে জনসাধারণের নিধধারিত প্রতিনিধিদের হাতে । নির্বাচিত 
প্রতিনিধিগণ অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ না হইলেও জনসাধারণের 
সমস্য। তাহারা ভাল জানেন এবং জনসাধারণের আশা-আকাংখার প্রতিনিধি- 
রূপে নূতন নৃতন কর্মনীতি তীহারা উদ্ভাবন করিতে পারেন। সুতরাং, 
আমলাতান্ত্রিক শাসন অপেক্ষ! গণতান্ত্রিক শাসন শ্রেষ্ট। 

কিন্ত বর্তমান অবস্থায় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেও আমলাতন্ত্রের অনুপ্রবেশ 
ঘ্ঘটাইয়ছে। আধুনিক সমাজব্যবস্থা৷ অত্যন্ত জটিল এবং ইহার প্রতিফলন 


মন্ত্রীপরিষদ ও বাস্্রপতি পরিচালিত সরকার ১৮৭ 


ঘটিয়াছে প্রশাসনিক ব্যবস্থায় । বিজ্ঞান ও কারিগর ব্যবস্থা এবং 
যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে প্রশাসনিক ব্যবস্থা জটিল হইয়া পড়িয়াছে 1 
আর জটিল অবস্থায় বিশেষিকৃত শিক্ষায় অনভিজ্ঞ জনসাধারণের প্রতি- 
নিধিরা শাসনকার্ধ পরিচালনায় অক্ষম । সকল সময়ে তাহাদের অভিজ্ঞ 
কর্মচারীদের উপর নির্ভর করিতে হয়। ফলে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা 
প্রবর্তন হওয়া! সত্বেও আমলাততস্ত্রের অবসান ঘটে নাই। যদি কর্মচারীর! 
প্রকৃত শিক্ষিত হন তবে উন্নতির পথে কোন বাধার সৃষ্টি হয় না। কিন্তু 
তাহারা সেই শিক্ষালাভ করেন না, আর দেশের উন্নতিও ব্যাহত হয়। 
বর্তমান ভারতীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থাই ইহার প্ররুষ্ট উদ্দাহরণ। তাই 
মহাত্মা! গান্ধী কেবল বুটিশশাসনেরই অবসান চাহেন নাই তাহাদের কষ্ট শাসন 
ব্যবস্থারও অবসান চাহিয়াছিলেন । 

তবে গণতন্ত্র ও আমলাতন্ত্রের প্রকৃত সামঞ্জশ্য বিধানের দ্বারা সুশাসন 
প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে । আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে শাদন-সংক্রান্ত্ নীতি 
নির্ধারণের অধিকার থাকিবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে, কিজ্ঞ এই 
নীতি কার্ষে প্রয়োগের ভার থাকিবে একদল শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ স্থায়ী 
সরকারী কর্মচারীদের উপর! অধ্যাপক ল্যাস্কি আরও অগ্রসর হইয়! 
বলিয়াছেন যে এইসকল কমচারীরা যদি জনমতকে গ্রাহ্য করিয়া কাজ করেন, 
তবেই দেশ উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে । 


ক্ষমতা ভতন্রীকরণ নীতি 
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ভূমিকা__ক্ষমতা শ্বতনত্রীকরণ নীতির ইতিহাস খুব বেশী দিনের ন| 
হইলেও রাষ্ত্রীয় ক্ষমতা পৃথক করিবার কথা ত্যারিষ্টলের সময় হইতেই 
চলিয়া আসিতেছে । আ্যারিষ্টটল, সিসেরো, পলিবিয়াস প্রভৃতি গ্রীক ও 
রোমান বাষ্বিজ্ঞানী এবং মধ্যযুগের ইতালীস্থ পাছুয়ার মারসিগলিয়ে 
সরকারের তিনটি বিভাগরূপে আইনবিভাগ, শাসনবিভাগ ও বিচারাবিভাঁগকে 
পৃথকভাবে আলোচনা করিয়াছেন । তবে তাহারা কেহই ক্ষমতা স্বতন্্রী- 
করণের কথা বলেন নাই, কাজের স্থুবিধ। ও প্রশাসনিক দক্ষতার জন্ত তাহারা 
কর্মব্টনের পক্ষপাতী ছিলেন । ষোড়শ শতাব্দীতে প্রথম ফরাসী লেখক বৌদা 
ক্ষমতা স্বতত্ত্রীকরণের কথ! উল্লেখ করেন । তিনি বলেন যে একই ব্যক্তি যদি 
আইন প্রণয়ন করিবার ও বিচার করিবার ক্ষমতা ব্যবহার করেন তাহ! 
হইলে নিষ্টুর আইন তৈয়ারী করিয়! তিনি নির্য়ভাঁবে উহা? প্রয়োগ করিতে 
পারেন। সপ্তদশ শতাব্ধীতে ইংল্যাণ্ডে রক্তহীন বিপ্লবের পর জন লকও 
মোটামুটিভাবে বৌদার মত সমর্থন করেন। অষ্টাদশ শতাব্ীতে ফরাসী 
দার্শনিক মত্তেন্ক্য ইহাকে পূর্ণাংগ ন্ধপ দেন। ইংরেজ লেখক ব্ল্যাকষ্টোন ও 
মকিন লেখক হামিলটনও এই মতের বিশেষ সমর্থক । 


ক্ষমতা স্বতস্ত্রীকরণ নীতি ১৮৯ 


সংজ্ঞা--এই মতবাদ অনুসারে আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার 
বিভাগ লইয়া সরকার গঠিত। এই তিনটি বিভাগকে অবিচ্ছিন্ন রাখিয়া 
একই ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমধ্ির দ্বারা পরিচালিত না করিয়া ইহাদের প্রত্যেককে 
পরম্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে হইবে এবং ইহাদের কর্তৃত্বও ভিন্ন হুইবে। 

একই ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টির হাতে সরকারের তিনটি বিভাগ থাকিলে 
কোন বিভাগের কাজই ঠিকমত পরিচালিত হইবে না। ব্যক্তি-স্বাধীনতার, 
দিক হইতে ইহার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। মন্তেস্ক্য বলিয়াছেন, একই 
ব্যক্তি আইন প্রণয়ন, উক্ত আইনের প্রয়োগ ও তাহার বিচারের অধিকারী 
হইলে সে স্বেচ্ছাচারী হইয়া পড়িবে এবং দেশে ব্যক্তি স্বাধীনতা লোপ 
পাইবে। মন্তেস্ক্ুর মতে কোন ব্যক্তির হাতে অধিক ক্ষমতা দান কিলেই 
সে সেই ক্ষমতার অগ্রয়োগ করে (49008868006 90097287509 800৪ 
0৪ 6086 8৮৪০ 2850 10598690 16 0০৮6 19 8১৮ 6০ 20089 16), 
800 60 09 1219 801,016 81001 189 18 00000090 710), 1170168.)): 
[১9 ৪7106 ০£. 60৪ 1498৪.) ক্ষমতা! ম্বতস্ত্রীকরণ নীতির অন্ততম সমর্থক 
ব্লাকষ্টোন বলেন ষে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্কিসমষ্্রির হাতে আইনতৈয়ারী 
ও প্রয়োগ করিবার ক্ষমতা থাকিলেই স্বাধীনতা বলিয়া আর কিছু; 
থাকিবে না। ক্ষমতার নিয়মই তাই । ক্ষমতার আলোচনা প্রসংগে বাত্রীগু 
রাসেল, ম্যাকাইভ্যার প্রমুখ চিন্তানায়কগণও অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন | 
তাই মন্তেস্ক্য ও ব্ল্যাকষ্টোন সুশাসন ও স্বাধীনতার জন্ত সরকারের ক্ষমতা 
সমূহকে স্বতন্ত্র করার প্রয়েছজনীয়ত। উপলব্ধি করিগ়াছেন। 


উত্ন-মন্তেষ্ক্য ছিলেন ফরাসীরাজ চতুর্ঘশ লুই-এর সময়কার দার্শনিক ।. 
চতুর্দশ লুই-এর স্বেচ্ছাচারিতা। এত বেশী বৃদ্ধি পায় থে তিনি নিজেকেই রাষ্ট্র 
হিসাবে পরিচয় দেন ( ণ্] 0 605 ৪686০. )। এই সময় মন্তেক্কা একবার 
ইংল্যাণ্ডে যান। সেখানে বাক্তি স্বাধীনতার চরম বিকাশ দেখিয়া তিনি 
মনে করেন যে ক্ষমতার স্বতনত্রীকরণের জন্য ইহা সম্ভব হইয়াছে । এই 
ধারণার বশবর্তী হইয়াই মন্তেস্ক্য ক্ষমত! ব্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রচার করেন। 

প্রয়োগ- মন্তেঙ্ক্য, ব্লযাকষ্টোন প্রভৃতি লেখকগণ এই মতবাদ প্রচার 
করিবার পর বিভিন্ন দেশ ইহার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। এই নীতিতে 
গণতগ্ত্রেরে মৌলিক ধারণাটি স্ুম্পষ্ট হওয়ায় ইছা রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদে 
পরিণত হয়। এই মতবাদটি ফরাসী বিপ্লবের আদর্শকে সজীবতা! দান করে। 


রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় ১৯০ 


কেবলমাত্র তাহাই নহে বিপ্রবকালীন প্রত্যেক শাসনব্যস্থাতেই ' ক্ষমতা 
স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রভাব ব্যাপকভাবে অনুভূত হয়। নেপোলিয়ানের 
, সময় সাময়িকভাবে এই নীতি ব্যাহত হইলেও জনসাধারণের মনে ইহার বীজ 
নিহিত ছিল। এমন কি আজও জনগণ ইহাকে অন্ততম শীসনতান্ত্রিক 
নীতি বলিয়া! বিবেচন। করিয়। থাকে । ক্ষমত শ্বততত্রীকরণ নীতির চরম বিকাশ 
ঘটে মাফিন সংবিধানে । 

সমালোচন।__সপ্তনশ হইতে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এই নীতি অনেক 
পণ্ডিত দ্বার। ব্যাখ্যাত হইয়াছিল | কিন্তু বর্তমানে ইহা৷ অবৈজ্ঞানিক নীতি 
হিসাবে বিবেচিত হয় । অধ্যাপক রবসন স্পষ্টভাষায় এই মতবাদকে বিদ্রপ 
করিয়া বলিয়াছেন যে, এই নীতির গজরথে চড়াইয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সাংবিধানিক 
আইনের লেখকগণ কতকগুলি ত্রাস্ত মত প্রচার করিয়াছেন । 

(১) সরকারকে তিনভাঁগে বিভক্ত করার পদ্ধতি সম্বন্ধে লেখকদের মধ্যে 
মতভেদ রহিয়াছে । অনেকের মতে, সরকারকে তিনটির পরিবর্তে ছুইটিভাগে 
বিভক্ত কর! উচিত--আইন প্রণয়ন ও শাসন পরিচালন] একটি বিভাগ আর 
বিচার ব্যবস্থা অপর একটি বিভাগ। আবার কেহ কেহ চারটি বিভাগের 
কথা বলিয়াছেন__আইন, শাসন, বিচার এই তিনটি বিভাগের সহিত 
স্তাহাঁরা চতুর্থ বিভাগরূপে নির্বাচকমণ্ডলীর উল্লেখ করিয়াছেন । 

(২) ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের অর্থ চরম ব্বতন্তীকরণ নহে। অধ্যাপক 
বার্কারের মতে শ্বতশ্ীকরণের অর্থ বিশেষীকরণ । অর্থাৎ সরকারের তিনটি 
বিভাগ এক একটি কাজ করিবে। কিন্তু তাহার অর্থ এই নহে যে কোনটির 
সহিত কোনটির স্বন্ধ থাকিবে না। কারণ রাষ্ট্রের প্রকৃতি মানবদেহের 
মত। দেহের অংগপ্রতাংগসমূহের মত সরকারের বিভাগগুলিও একটি অপরটির 
সহিত সন্বন্বযুক্ত । ইহাদের পৃথক সত্তার কথা বিবেচন! কর! যায় ন!। 
অধ্যাপক ম্যাকাইভার বলেন যে এই পৃথকীকরণের ফলে কর্মক্ষমত 
নষ্ট হইয় যাইবে । 

(৩) সরকারের বিভাগগুলি পরম্পর নির্ভরশীল । একের সহযোগিত৷ 
ভিন্ন অপরের কাজ ভ'লভাবে চলিতে পারে ন!। সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থার জন্যই 
আইনের প্রয়োজন, কিন্তু শাসন সুম্পর্কে শাসন বিভাগের পরামর্শ ভিন্ন 
আইন বিভাগ সেই আইন কিন্সপে প্রণয়ন করিবে? আইনসভার 
অধিবেশন যখন বন্ধ থাকে, তখন কোন কারণে জরুরী কোন আইন 


ক্ষমত। হৃতশ্ীকরণ নীতি ১৯১ 


প্রস্তুত করিতে হইলে শাসন বিভাগকেই তাহা করিতে হয়৷ বিচারকালে আদী- 
লতের নৃতন ব্যাখ্যার মধ্য হইতে নৃতন নৃতন আইনের উদ্ভব হইয়া থাকে। 

(৪) সরকারের বিভিম্ম বিভাগ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হইলেও 
তিনটিই লমান ক্ষমতার অধিকারী নহে। গণতত্ত্রের বিকাশের সংগে 
সংগে শাসনবিভাগ আইনবিভাগের অনুজ হিস্বে বিবেচিত হয়। 
আইন বিভাগই এখন প্রশাসনিক নীতির নির্ধারক । প্রশাসনিক 
আয়ব্যয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির মাধ্যমে আইনসভার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত 
হইয়।ছে। অনপ্ত আইনসভাঁও সংবিধান অন্ষায়ী কাজ করিতে বাধা। 

(৫) শ্বাধীনতার জন্ত ক্ষমত! স্বতন্ত্রীকরণ প্রয়োজন, এ যুক্তিও গ্রহণযোগ্য 
নয়। ম্বাধীনতার বিকাশের জন্ত সরকারের ক্ষমতা পৃথক করিবার প্রয্নোজন 
হয় না, ইহার জন্য দরকার নাগরিকদের শিক্ষা, গণতান্ত্রিক ধ্রতিহ ও স্বাধীনত। 
রক্ষার ইচ্ছা । ইংলগ্ডে ক্ষমত। স্বতন্ত্রীকরণের কোন চেষ্টা না করিয়াও 
নাগরিকদের স্বাধীনত। রক্ষা করা সম্ভব হইয়াছে । 

(৬) বাম্তব ক্ষেত্রে কোন রাষ্ট্রেই ক্ষমতা! স্বতন্ত্রীকরণের নীতি কার্যকরী হয় 
নাই। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা শ্বতত্ত্রীকবণের নামে “কর্মবপ্টন নীতি” গৃহ*ত 
হইয়াছে । তবুও সেখানে আইন বিভাগ, কংগ্রেস সরকারী কর্মচারী 
নিয়োগ, অনুমোদন, বাজেট পাশ প্রভৃতির দ্বারা শাসনবিভাগের কার্ষে 
হন্তক্ষেপ করে, শাসন বিভাগ অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসে বাণী প্রেরণ ও দলীয় 
সমর্থকদের সাহাষ্য প্রভৃতির দ্বারা আইন প্রণয়নে প্রভাব বিস্তার করেন, আর 
বিচারবিভাঁগ অর্থাৎ সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের ব্যাখ্যা ও বিচারের রায় 
প্রদানের দ্বার। নূতন নৃতন আইন স্থষ্টি করে। 

(৭) সামগ্রিক (1০211657150 ) বা গণতান্ত্রিক কোন বাবস্থাতেই ক্ষমতা 
স্বতন্ত্রীকরণ নীতি স্বীকৃতি লাভ করে নাই। কারণ এই নীতি ক্ষমতার 


বকেন্দ্রীকরণকে সমর্থন করে। সোভিয়েত লেখক ভিসিনস্কি বলেন, 
“০০,010 600 ৮০ 099৮6০20029 9০৮1৪ ৪0018] 07097 15 19970608690 95 
09 8৪10619 €970678] 80010 ০0£ 809 01090988 ০৫ ৮610011600৫ 099 
01678, 779 70087900705 01 1009 4১11-012107 60200)010155 2৬ 
79190680009 1908269019 70110017019 0£ 96108786100 0 [9০98৮ 


অপরপক্ষে গণতাম্মিক ব্যবস্থাও ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি গ্রহণ করে নাই। 
কারণ বর্তমান শিল্পতিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা এব& কল্যাণকর রাষ্ট্রগঠনের উদ্দেশ্য 


সরকাঁরের বিভিন্ন বিভাগের ঘনিষ্ট যোগাযোগ ও সরকারী কর্নোগ্যমের 
ব্যাপ্তিকে উৎসাহিত করে। 


১৯২ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


(৮) পুরাতন মতকে স্বীকার করিয়াও ক্ষমতা স্বতস্ত্রীকরণ নীতিকে গ্রহণ 
করা যায় না। জন ট্টয়ার্ট মিল বলিয়াছেন যে সরকারের বিভিন্ন বিভাগ যদি 
সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করে তবে শাসনতান্ত্রিক গোলযোগ অবশ্থন্তাবী | 

(৯) মন্তেস্ক্য নিজেও সম্পূর্ণ ক্ষমতা ব্বতত্ত্রীকরণ চাহেন নাই। গ্রেট বুটেনের 
শাসন-ব্যবস্থাকে তিনি আদর্শ শাসন-ব্যবস্থারূপে কল্সনা করিয়। তাহার মতবাদ 
প্রচার করিয়াছিলেন । ব্যক্তি স্বাতস্তর্ের দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই তিনি, 
ইংল্যাণ্ডের ব্যবস্থাকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন । কিন্তু ইংল্যাণ্ডের 
শাসন-ব্যবস্থায় কোনদিনই ক্ষমতা ব্বত্ত্রীকরণের নীতি কার্ধকরী হয় নাই। 

গুরুত্ব-_-ক্ষমত ব্বতশ্ত্রীকরণ মতবাদের তীত্র সমালোচনা কর! হইয়াছে 
এবং কোন রাষ্ট্রে ইহা' সম্পূর্ণরূপে কার্যকরী হয় নাই। স্বতশ্্রীকরণ বাস্তব 
ক্ষেত্রে সম্ভব নহে এবং ইহার কোন প্রয়োজনও নাঁই, ইহাই সমালোচকদের! 
বক্তব্য । কিন্ত সকল সমালোচনাই “ক্ষমতা+ কথাটিকে কেন্দ্র করিয়। উৎসারিত 
হুইয়াছে। ইহার আদর্শকে কিন্তু কেহ বিশেষ সমালোচন1 করেন নাই। 
সকল সমালোচকই মোটামুটিভাবে এই কথা বলিয়াছেন যে “ক্ষমতা”র বন্টনে 
'ক্ষমতা”র দ্বন্দ অবশ্থন্তাবী ৷ রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যটকে সফল করিবার জন্ত সরকারকে 
কতকগুলি কাজ করিতে হয়। কিন্তু সেই কাঁজকে যদি আমরা “ক্ষমত1+ 
আখা। দিই তাহ! হইলে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্টুও ব্যাহত হয় । কারণ ক্ষমতা কথাটির 
সহিত বলপ্রয়োগের একটি ভাব বিশেষভাবে জড়িত রহিয়াছে । তাই আমরা 
যদ্দি ক্ষমতা স্বতশ্্রীকরণ নীতি ব্যবহার করি তধে মোটামুটিভাবে ইহার, 
আদর্শকে গ্রহণ কর! যাইতে পারে। আর মস্তে্ক্ুও ক্ষমতা স্বতশ্রীকরণ। 
বলিতে কর্মবণ্টন নীতিই খুঝাইয়াছেন। তথাঁপি ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি 
হিমাবেও ইহার গুরুত্ব একেবারে উপেক্ষণীয় নহে। এই মতবাদ একদিন, 
ইউরোপের শাসকদের হাত হইতে আইন প্রণয়ন ও বিচারের ক্ষমত। কাড়িয়। 
লইয়! তাহাদের ক্ষমতাকে সংকুচিত করিয়াছিল । দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন সরকারী 
বিভাগের স্বতন্ত্রীকরণ ন। হইলেও অর্থনীতির শ্রমবিভাগের স্ঠায় কর্স- 
বিভাগেরও প্রয়োজন আছে। পরম্পরের সহিত যোগাযোগ রাখিয়! বিভিন্ন, 
ব্যক্তি বিভিন্ন কাধ সম্পাদন করিবে। তৃতীয়ত, অন্তত বিচার বিভাগকে অন্তঠ 
দুইটি বিভীগ হইতে যথাসম্ভব পৃথক করিবার স্বপক্ষে অধিকাংশ রাষ্্রবিজ্ঞানীই 
মত প্রকাশ করিসাছেন। স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারালয় ব্যক্তি-স্বাধীনতা। 
রক্ষার ন্ততম প্রধান র্ক্ষা। কবচ। 
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ভূমিকা-সাধারণ নিয়মে আইনসভা প্রত্যেক রাষ্ট্েইে একই ধরণের 
কাজ করে না। এই কাজের প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে সরকারের রূপের উপর 
নির্ভর করে। যদি দেশে চরম রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত থাকে তবে বাম্তবিকত্ভাবে 
আইনসভাঁর কোন অস্তিত্বই থাকে না অথবা আইনসভাকে শাসন বিভাগের 
নিয়ন্ত্রণাধীন হইয়া কাজ করিতে হয়। সামগ্রিক রাষ্ট্রেও আইনসভার 
খুব বেশী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নাই অপরপক্ষে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিশেষতঃ 
পালামেণ্টারী গণতন্ত্রে আইনসভার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বুহিয়াছে। 
রাষ্্ীপতি-শাসিত সরকার ব্যবস্থাতেও আইনসভা শাসনবিভাগের সমান 
ক্ষমতার অধিকারী । অর্থাৎ যেখানে পারম্পরিকভাবে একটির উপর 
আরেকটির নিয়ন্ত্রণ রহিয়াছে । সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বিভিন্ন দেশে 
আইনসভা বিভিন্ন ধরনের ক্ষমতা! ভোগ করিয়া থাকে । তথাপি মোটাসুটি- 
ভাবে আইনসভার কাজগুলি প্রধানত: কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যাইতে 
পারে। 

(১) আইনসভার প্রথম কাজ হইল আইন প্রণয়ন করা । বর্তমানে 
আইন হইল জনমতের প্রতিফলন । সুতরাং জনমত অনুসারে আইন 
প্রণয়ন করিতে হইলে জনপ্রতিনিধিদের আলাপ-আলোচনার প্রয়োজন হয়। 
এই আলোচনার মধ্য দিয়াই আইনসভা আইন প্রণয়ন করে। প্রয়োজন 
বোধে আইনসভা কোন আইনের সংশোধন কার্ধও করিয়! থাকে। 
পালণমেন্টারী ব্যবস্থায় মন্ত্রিপরিষদ আইনের খসড়া প্রস্তত করেন এবং তাহার 
উপর আলাপ-আলোচনা হুয়া সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্ত রাষ্ট্রপতি 
পরিচালিত সরকার ব্যবস্থায় আইনের খসড়া তৈয়ারীর ব্যাপারে মন্ত্রিপরিষদ 
ব। শাসন বিভাগের কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব নাই । 

(২) আইনসভার প্রকৃত কাজ হইল নিয়ন্ত্রণ ও তদ্ারকি' করা এবং 
কোন দেশেই আইনসভ। প্রত্যক্ষভাবে শাসন ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করে ন1। 

রাষ্ট্রবিজ্ঞান_-১৩ 


১৯৪ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


কিন্তু পালামেণ্টারী শাসন ব্যবস্থায় ইহ'র কিছু ব্যতিক্রম আছে । এখ'নে 
আইনসভা শাসন বিভাগকে প্রত্যক্ষ ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। মন্ত্রীরা অ'ইন- 
সভার সদস্য ; তাহাদের কার্ধের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী । বিভিন্ন 
কার্ধের জন্য মন্ত্রীদের আইনসভার নিকট . জবাবদিহি করিতে হয। 
আইনসভার আস্থা হারাইলে মন্ত্রীদের পদত্যাগ করিতে হয়। রাষ্ট্রপতি 
পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থাতেও আইনসভা শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে। 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে আইনসভাঁর উচ্চতর পরিষদ সিনেটের অনুমোদন ভিন্ন 
উচ্চতর সরকারী কমচারীদের নিয়োগ ও অপর রাষ্ট্রের সহিত চুক্তি সম্পাদন 
করা যায় না । উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, সেনেটের অনুমোদন 
লাভ ন। কর'য় মাকিন বুক্তরাষ্ট্র প্রাক্তন “লীগ অব নেশন্সে' যোগদান করিতে 
পারে নাই । 

(৩) আর্থিক অবস্থা ও ব্যবস্থার" উপর আ্াইনসভার নিয়ন্ত্রণ হইল 
আইনসভার অন্যতম প্রধান কাজ । ইয়ার্ট রাজাদের সহিত পালণমেপ্টের 
বিরোধ ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা । কিন্তু রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত 
থাকা সত্বেও কেবলমাত্র অর্থনীতির উপর নিয়ন্ত্রণের জোরে পালণমেণ্ট 
দেই বিরোধে জয়লাভ করে। প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রের মূলকথা হহল 
এই যে,জাতীয় অর্থ ও সম্পদের উপর জনসাধারণ অর্থাৎ জনপ্রতিনিধিদের 
নিয়ন্ত্রণ থাকিবে । সেই সংগে আরও একটি কথা স্বীকৃত হুইয়াছে 
কোন দেশে প্রতিনিধিদের সম্মতি ভিন্ন কর ধার্ষ করা যাইবে না। ইহ! 
ভিন্ন রাষ্ট্রের আয়-বায়ের হিসাব বা বাজেট অনুমোদন আইনসভ'র 
অন্যতম প্রধান কার্ধ। এই অর্থনৈতিক ক্ষমতার সাহায্যে অই নসভ। 
আসলে শাসনের স্ব কিছুই নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে । 

(৪) আইনলভাপ্ "র্যনৈতিক ক্ষমতার আলোচনা প্রসংগে আরও 
একটি গুরুত্বপূর্ণ কণ। উল্লেখযোগ্য । আইনসভার শাসনবিষয়ক ক্ষমতার 
আলোচনায় .আমরা দেখিয়াছি যে আইনসভার অনুমোদন ভিন্ন যুদ্ধ 
ঘোষণা বা শন্গি চৃক্তি ইত্যাদি সম্ভব নহে । এহ ব্যবস্থার প্রধান কারণটি 
অর্থনৈতিক ক্ষমতার সহিত জড়িত। যুদ্ধ ইত্যাদির জন্ত যে আর্থিক 
চাঁপ স্ষ্টি হইবে সে সম্বন্দে বদি আইনসভা দায়িত্ব গ্রহণ না করে তবে 
অত্যন্ত অন্ুবিধার সৃষ্টি হয়। ভাই দেশের অর্থনৈতিক সঙ্গতি এই সকল 
কাঁজকে.সমর্থন করে কিনা জানার জন্যই আইনসভার অনুমোদন প্রয়োজন । 
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(৫) 'আইনসভ! অনেক সময় বিচারালয়ের কার্যও করিয়া থাকে । 
গ্রেট বুটেনে পালণমেন্টের উচ্চ পরিষদ লর্ড সভা হইল সর্বোচ্চ আপীল 
আদালত । অনেক ক্ষেত্রে আইনসভা বিভিন্ন কমিটি গঠন করিয়! রাষ্ট্র 
শাসনের বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে অন্নসন্ধান করে। অতি উচ্চপদে অধিষ্িত 
সরকারী কর্মচারীদের (যেমন রাষ্ট্রপতি) সম্পর্কে কোন অভিযোগ 
উপস্থিত হইলে আইনসভ। তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উীপন ও বিচারের 
ব্যবস্থা করে। সাধারণতঃ আদ'লতের হাতে এই ক্ষমতা দেওয়। হয় না। 

এই সকল প্রধান কার্ম ভিন্নও মাইনগভ| ন্সারও কতকগুলি কার্য 
সম্পাদন করিয়া থাকে- 

(ক) আইনসভার হাতে সণবিধান সংশোধনের ক্ষমতাও রহিয়াছে। 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্তায় ছৃষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানেও আইনসভার ছুই- 
তৃতীয়াংশ সদন সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারেন। 

(খ) আইনসভা নিবাচক মণ্ডলী হিসাবেও কাজ করিয়৷ থাকে । 
র্রপতির নির্বচনে ভারতীয় পার্লামেন্ট নির্বাচকমণ্ুলীর একটি গুরুত্বপূর্ণ 

ংশ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও প্রত্তি ৪ বৎদর মন্তর রাষ্ট্রপতির নির্বাচনের 
ভোট গণন'র জন্ত কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশন 'অন্গষ্ঠিত হয়। যদি কোন 
প্রার্থ সর্বাপেক্ষা অধিক ভোট পাইয়া! নির্বাচিত না হন তখন কংগ্রেসের 
নিক্পপরিষদ প্রতিনিধি সভা! স্মসংখাক ভোট প্রাপ্ত তিন্রন প্রার্থীর মধ্য 
হইতে একজনকে রাষ্ট্রপতি মনোনীত করে। উপ-রাষ্ট্রপতির ক্ষেত্রেও 
এরূপ দুই জনের মধা হইতে একজন প্রতিনিধি সভ। কর্ুক মনোনীত হন । 

(গ) ভারতীয় পালমেন্ট সুপ্রীম কোর্ট বা কোন হাইকোটের বিচার- 
পতিকে দুইটি পরিম্দে দুই-তৃতীয়াংশ ভোট দ্বারা অকর্মপ্যতা, সংবিধান 
বিরোধী কার্ধ বা অঙ্গরূপ অভিযোগের দায়ে বরথাম্ত করিতে পাগে। 

আইনসভা উপরোক্ত কার্ষগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখ! যাস আইনসভার 
গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী এবং সরকারের ভিন বিভাগের মধ এই বিভাগের 
প্রাধান্ত অপেক্ষাকৃত অধিক । 
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ভূমিকা- বর্তমান পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রেই আইনসভা ছুইটি পরিষদ 
লইয়। গঠিত-_-একটিকে বল? হয় উচ্চ পরিষদ, অপরটি নিম্ন পরিষদ | পার্লা 
মেণ্টারী বাবস্থার ত্রষ্টা গ্রেট বুটেনের অন্সরণে বিভিন্ন রাষ্ট্র এই ব্যবস্থা! গ্রহণ 
করিয়াছে । ফুক্তরাষ্ট্ীয় শাসনের প্রয়োজন মাকিন যৃক্তরাষ্ট্রও এই ব্যবস্থার 
প্রবর্তন করায় পরবর্তী ঘুগে অন্যান্থ যুক্তরাষ্ট্র এই পণ অন্গসরণ করিয়াছে । 
'অনেক রাষ্ আবার এক পরিষদীয় আইনসভার কার্ধে অন্বিধা বোধ করায় 
ছ্ি-পরিষদীয় আইনসভ! গ্রহণ করিয়াছে । অবশ্ঠ ইহাতে এই কথ প্রমাণিত 
হয়না যে দ্বিপরিষদ ব্যবস্থার স্থুবিধা-অস্থবিধা সম্বন্ধে সকল রাষ্রবিজ্ঞানীই 
একমত বা বর্তমান ও আগামীদিনের গত্যেক রাষ্ট্রেই এই ব্যবস্থার প্রবর্তন 
হওয়া দরকার । বর্তমানে অনেক রাষ্ট্রে দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থার বিরুদ্ধ মত দেখ! 
যাইতেছে এবং রাষ্্রবিজ্ঞানীদের মধ্যেও এই ব্যবস্থ। সম্বন্ধে মতপার্থক্য অত্যন্ত 
বেশী । এই ব্যবস্থার স্থবিধা অস্থবিধা আমাদের বর্তমানে আলোচনার বিষয়বস্তু 
হইলেও আলোচনার সুবিধার জন্থ এই ব্যবস্থার উৎপত্তি কিরূপে হইয়াছে 
তাহ! আমাদের জানা প্রয়োজন । 

উৎজ- বিশেষ প্রতিহাসিক ঘটনার ফলে ইংলগ্ডে দ্বিপরিষদ ব্যবস্থার উদ্ভব 
হয়। শহর ও গ্রামাঞ্চলের প্রতিনিধিরা একত্রে বসায় নিয়পরিষদ, কমন্স সভার 
উদ্ভব হয় এবং উচ্চত্তরের পাদরিরা ও বিশপেরা বংশানক্রমিক অভিজ্ঞাতবর্গরে 
সহিত মিলিত হইয়া লর্ড সভা গঠন করে। এইরূপ না হইলে স্পেন, পতুগাল্‌ 
ও প্রাচীন ফরাসী দেশের মত তিন চারটি করিয়া আইনসভার কক্ষ সৃষ্টি 
হইত ৷ স্থৃতরাঁং দ্বিপরিষদযুক্ত 'অইণনভী অনেকট' আকন্মিক ঘটনার ফল। 
যুক্তি বিচার করিয়' পৰিকল্পনা সহকারে কেহ দ্বিপরিষদ ব্যবস্থার প্রবর্তন করে 
নাই। কিন্তু একবার স্কাপিত হইবার পর ছন্যান্ত দেশে ইহাকেই স্বাভ'বিক 
ব্যবস্থা বলিয়৷ ধর! হইয়াছিল ! 

সুবিধা--(১) এক পরিষদ বিশিষ্ট মাইনসভ অনেক সময় দায়িত্বজ্ঞান- 
হীন হয়। লীকক বলিয়াছেন, সাময়িক উত্তেজনা ও জমমতের ধার! 
প্রভাবাদ্িত হইয়া এক পরিষদ অনেক সময় ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু 
অপর একটি পরিষদে ইহার পুনবিবেচনার স্থুযোৌগ থাকিলে তখন এই 
উত্তেজনব গ্রভাব নাও থাকির্তে পাবে । 

(২) লর্ড ব্রাইস বলিয়াছেন, সকল আইনমভার স্বেচ্ছাচারী হইবার 
স্বাভাবিক প্রন্ণতা আছে । এক পরিষদের হাতে সকল ক্ষমত। থাকিলে 
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'দেশে স্বেচ্ছাচারের প্রতিষ্ঠ। হইবে । কিন্ত ইহাকে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্ত 
"অপর একটি পরিষদ থাকিলে এই আশঙ্কা থাকে নাঁ। 

(৩) আইনের বিভিন্ন বিষয় ও তাহার খু'টিনাটি ব্যাপার একটি পরিষদে 
আলোচনার পরিবর্তে দুইটি পরিষদে আলোচন! করিলে এই আলোচনা 
ব্যাপক ও বিস্তৃত হয় । 

(৪) আইনসভার উচ্চপরিষদে মনোনয়ন ও পরোক্ষ নিবাচনের দারা 
গুণী, জ্ঞানীও বিভিন্ন স্বার্থের প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করা যায়। সাধারণ 
নির্বাচনে ইহারা সাধারণতঃ প্রতিদ্বন্দিতা করিতে চাহেন না। কিন্ত আইন- 
এভায় ইহাদের উপস্থিতি ও বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা! আইন প্রণয়নে 
বিশেষ সাহাষ্য করে। 

(৫) দ্বিপরিষদ ব্যবস্থার সমর্থকর! মনে করেন যে, প্রধানত: ছুইটি 
কারণে যুক্তরাষ্ট্রে আইনসভায় ছুইটি পরিষদ থাকা আবশ্তক। প্রথমত, এই 
ব্যবস্থার প্রবর্তন হইলে যুক্তরাষ্ট্রের অংগরাজ্যগুলি সমান গ্রতিনিধিত্ব পাইবে ; 
দ্বিতীয়ত, সংবিধান অনুসারে যে সকল অধিকার অংগরাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন 
করা হয় দ্বিতীয় পরিষদ উহা! সংরক্ষণ করিবে । 

অন্থবিধা উপরে দিপরিষদ ব্যবস্থার সপক্ষে যে সকল যুক্তির অবতারণা 
কর। হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটিই খণ্ডন করা যায়। (১) আইন প্রণয়নের 
কাজ একটি পরিষদের হাতে থাকিলে তাড়াহুড়ার পরিবর্তে ধীরেনুন্থে আহন 
প্রণীত হয় বলিয়| যে দাবী করা হয় তাহা ঠিক নহে। অধ্যাপক ল্যাস্্ি 
বলিয়াছেন, বর্তমানে এমনিতেই একটি আইন প্রণয়নকালে আইননভার 
ভিতরে ও বাহিরে নানা৷ আলোচন। হয় এবং ফলে প্রয়োজনীয় বিলম্ব হয়। 
ইহার পর আর দ্বিতীয় পরিষদে আলে!চনার দ্বারা বিলম্ব ঘটাইবার কোন 
প্রয়োন নাই । 

(২) বল! হুইয়াছে যে, একপরিষদীয় আইনসভা! স্বেচ্ছাচারী হইতে 
পারে। কিন্তু উচ্চ পরিষদ থাকিলেই নিয়পরিষদকে নিয়ন্ত্রণ করা ঘাইবে ন।। 
ইহার প্রথম কারণ হইল এই যে ইংলগ্ডের লর্ডসভ! বা ক্যানাডার সেনেটের 
স্টায় মনোনীত পরিষদের পক্ষে গণতান্ত্রিক নিয়মে নির্বাচিত নিয়্পরিষদকে 
প্রতিহত করা সম্ভব নয় । দ্বিতীয়ত, এই পরিষদ যদি নিয়পরিষদের স্তায় 
একইভাবে নিবাচিত হয় তবে অনাবুশ্তক পুনরাবৃত্তিতে পরিণত হয়। 
আবার যদি অন্ত কোন ভাবে গঠিত হয় তবে সরকারী কাজে বাধ! স্কট 
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হয়। তৃতীয়ত, বৃত্তিগতভাবে উচ্চপরিষদ গঠিত হইলেও কোন স্তবিধা হয় 'না। 
কোন ব্যক্তি খ্যাতিসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক বা অধ্যাপক বা শিল্পী হইলেই যে 
যোগ্যতাসম্পন্ন রাজনীতিবিদ হইবেন তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। উপরস্ত 
দ্বলব্যবস্থার কার্যকারিতায় ব্যক্তিগত প্রতিনিধিত্বও ফলগ্রন্থ হইবে না । খ্যাতি- 
মান বৈজ্ঞানিক হইলেও তাহাকে দলীয় নির্দেশ মানিয়া চলিতে হইবে। 
আর এই একই দল নিয়পরিষদে প্রতিনিধি পাঠাইয়৷ থাকে । স্থতরাং দুই 
পরিষদের মধ্যে কোন পার্থক্য সম্ভব নয়। 

(৩) দ্বিপারিষদ ব্যবস্থার সমর্থকগণ মনে করেন যে, এই ব্যবস্থায় আইনের 
খুটিনাটি বিষয় আলোচিত হইতে পারে। কিন্ত একমাত্র বিশেষজ্ঞগণই 
আইনের খুটিনাটি বিচার করিতে পারেন। এইজন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রে “কমিটি 
ব্যবস্থা”র প্রবর্তন কর! হইয়াছে । উচ্চ পরিষদ এই ব্যাপারে বিশেষ কোন 
স্ববিধ। করিতে পারে না । 

(৪) উচ্চ পরিষদে বিশেষ শ্রেণী ও স্বার্থের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা কর! 
গণতান্ত্রিক নীতির বিরোধী । সকল মানুষই সমান, স্থতরাঁৎ কাহারও বিশেষ 
প্রতিনিধিত্বের প্রয়োজন নাই । পরোক্ষভাবে ও বিশেষ স্বার্থের প্রতিনিধিত্বে 
কিছু সংখ্যক ব্যক্তিকে লইয়া উচ্চপরিনদ গঠনের দ্বারা রনমতের গতিকে 
রুদ্ধ করার চেষ্টা! হয় বলিয়া ইহা সমর্থনযোগ্য নহে । 

(৫) আইনসভা জনমতের প্রতিনিধিত্ব করে। কোন বিষয়ে ছুই পরিষদ 
ভিন্নমত প্রকাশ করিলে অস্বাভাবিক অবস্থার স্ষ্টি হয়। ফরাসী লেখক: 
আবে সি'য়ে বলিয়াছেন “উচ্চপরিষদ বদি নিয়পরিষদের সহিত একমত হয় 
তবে উহ! অনাবশ্যক, আর বদি উহার সহিত উচ্চপরিষদের মতভেদ হয়, তবে 
ইহা ক্ষতিকর |” (দ্য? 059 86000. 01881001097: 8%0688 16), 1006 786 16 
18 50196710003 7 1£ 16 0195:693) 16 15 10910108008.”) 

(৬) যুক্তরাষ্ীয় শাসনের শুন্য উচ্চপরিষদ একান্ত প্রয়োজনীয়, এই 
যুক্তিও আধুনিক লেখকগণ স্বীকার করেন না! । কারণ দলীয় ব্যবস্থার 
প্রভাবে উচ্চপরিষদের 'প্রয়ে'জনীয়তা হাঁস পাইয়াছে। ইহা! ভিন্ন অধ্যাপক: 
ল্যাস্কি বলেন, উচ্চপরিষদে সমান প্রতিনিধিত্ব নহে, লিখিত সংবিধান, আদা- 
লতের বিচার প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্রের ত্ংগরাজ্যগুলির অধিকাঁর বিশেষভাবে রক্ষা 
কষরে। 'তিনি আরও বলিয়াছেন যে উচ্চণরিষদ হিসাবেই মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
সনেট এত বেণী ক্ষমতাঁশালী নহে । ইহার আক রগত ক্ষুদ্রত।, সভ্যসংখ্যার 


সরকারের বিভিগ্ন বিভাগ ১৯৯ 


স্ব্রতাই ইহাকে এতবেশী ক্ষমতাশালী করিয়াছে । উপরস্ত :সনেটের নির্বাচন 
পদ্ধতি ও কার্যবিধিও ইহার ক্ষমতাশালী হইবার অন্তত কারণ। 

উপসংহথার--এত বিরুদ্ধ সমালোচন সত্ত্বেও অধিকাংশ গণতাস্ত্রিক দেশেই 
দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থা বর্তমান রহিয়াছে । অধ্যাপক ল্যাস্থির মাতৃভমিও বাদ 
পড়ে নাই । যুগ বুগ ধরিয়া যে ব্যবস্থ! চলিয়। আসিতেছে তাহাতে যে কিছুমাত্র 
ও৭ নাই, একথা স্বীকার কর] যায় না। এই ব্যবস্থার বয়ঙ্কালই হহার সাক্ষা। 
তত্বগত আলোচনায় আমর! দ্বিতীয় পরিয়দ থাকিবার কোন যুক্তিই খ'জিয়া 
পাইতেছি না কিন্ত বাস্তব জীবনের জাতীয় চেতনার কোন এক কোণে নিশ্চই 
ইভ'র উপকারিতা লুকাইয়়া আছে। যুক্তি যেখানে সীমাধন্ধ 'অবচেতন 
মনের সমর্থন সেখানে সীমাহীন । এমন অনেক সমালোচক আছেন ধাহার! 
বলেন বে দ্বিতীঘ পরিষদ ধনী ও পুজিপতিদের কার়েমীস্বার্থের সংরক্ষক । 
ইলগ্ডের লর্ডসভার ক্ষেত্রে উক্তিটি কিছুট1 সত্য । কিঞ্ধ সোভিয়েত রাশিয়াতেও 

দ্বিপরিষদ ব্যবস্থা গ্রহণ কর! হইয়াছে । মোটকথা, শ্রেণীম্বার্থ, মুক্তরাপ্ত্রের 
অঙ্গর'জোর সম-স্বাথ, শিক্ষিত শ্রেণীর বিশেষ মর্ধাদার অগ্কভতি প্রভৃতি নানা 

কারণে দ্বিপরিষদ ব্যবস্থা টি'কিয়া আছে এবং আরও অনেকদিন 
থাকিবে । 
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ভমিক1- আইন প্রণয়নের পদ্ধতি বিভিন্ন দেশে বিভিন্প্রকার। তথাপি 
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে আইন প্রণয়নের পদ্ধতি মোটামুটি এককপ ৷ সাধারণতঃ 
আইনসভা এই বিষয়ে চরম ক্ষমতার অধিকারী । 

আইন প্রণয়নের পদ্ধতি-আইন সভার কোন পরিবদে যখন আইনের 
খড়! প্রস্তাব উথাপন করা হয়, তখন তাহাকে ধিল (8801) বলে। ইহা পাশ 
হইবার পর সাধারণতঃ রাষ্ট্রের প্রধানের সম্মতি গ্রহণ কর! হয় 'এবং তাহার পর 
ইহ! আইনে পরিণত হইয়! কার্যকরী হয়। 

আইনসভার ছুই পরিষদ থাকিলে উভয় পরিষদেই বিলটি আলোচনা 
করিয়া পাঁশ করা দরকার । এক পরিষদ থাকিলে এক জায়গায় পাশ করিলেই 
১লে। সাধারণতঃ বাজেট ও অর্থ সংক্রান্ত আন্ত কোন খিল প্রথমে (দ্বি-পরিষদ 
আইনসভার ক্ষেত্রে ) নিয় পরিষদে উত্থাপন করিতে হয় । ইহা ভিন্ন 'অন্য যে 
কেন বিল যে-কোন পরিষদে উপস্থিত করা যায়। অর্থ সংক্রান্ত বিল উচ্চ 


২৩৪ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


গরিষদের আপত্তি সত্বেও কেবলমাত্র নিয় পরিষদের সন্মতিতেই পাশ হইতে 
পারে। 

প্রত্যেক পরিষদেই বিলটি পাশ করিতে গেলে কয়েকটি নির্দিষ্ট পর্যায় 
অতিক্রম করিতে হয়, যথা (১) প্রথম পাঠ, (২) দ্বিতীয় পাঠ, (৩) কমিটিতে 
প্রেরণ, (8) রিপোর্ট প্রদান, (৫) তৃতীয় পাঠ, ইত্যাদি । 

প্রথম একদিন যিনি বিল উত্থাপন করিবেন, তিনি বিল উত্থাপনের অনুমতি 
চাহিয়া! উহ! প্রথমবার পাঠ করিবেন । সাধারণতঃ এইদ্িন বিলের নামটি পাঠ 
কর। হয়। বিল উত্থাপনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী এবং বেসরকারী 
সাধারণ সদস্যের জন্ত ভিম্প নিয়ম রহিয়াছে । প্রথম পাঠের পর অধিকাংশ 
সদস্যের সম্মতি থাকিলে ইহার দ্বিতীয় পাঠের জন্য সুপারিশ করা হয়। 

দ্বিতীয় পাঠের সময় সদস্যরা বিলের খুটিনাটি বিষয় আলোচনা না 
করিয়া সাধারণভাবে ইহার গুণাগুণ সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। ইহার পর 
অনেক সময় বিলটি একটি নিদিষ্ট কমিটির নিকট বিবেচনার ভন্ত 
প্রেরণ করা হয়। আবার সভ। ইচ্ছ৷ করিলে ইহ! নিদিষ্ট সময়ের জন্য জনমত 
সংগ্রক্কের উদ্দেশ্টে প্রচারের ব্যবস্থা করিতে পারে ; তাহ। ছাড়! সরাঁসরি তৃতীয় 
পাঠের ব্যবস্থাও হইতে পারে। সিলেক্ট কমিটি বিলটি সম্পর্কে কোন পরিবর্তনের 
স্থপারিশ করিলে অথবা জনমত গ্রহণের পর তাহার ভিত্তিতে প্রস্তাবক কেন 
পরিবর্তন আনিতে চাহিলে সেই সম্পর্কে পরিষদে রিপোর্ট করা হয় এবং 
তাহার উপর আলোচন। হয়। 

ইহার পর তৃতীয় পাঠে বিলটি মম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার পর এই বিষয়ে 
চুড়ান্ত মতামত গ্রহণ করা হয়। নিদিষ্ট সংখ্যক সদন্তের সমর্থন থাকিলে ইহা 
গৃহীত হয়। 

অনেক ক্ষেত্রে প্রথম পাঠের সময়ে সাধারণ আলোচনা, দ্বিতীয় পাঠে 
বিলের প্রতিটি ধারার উপর পৃথক আলোচনা ও ভোট গ্রহণ এবং তৃতীয় পাঠে 
সাধারণ আলোচন! ও স্বমগ্রিকভাবে চুড়ান্ত ভোট গ্রহণ করা হয়। 

মোটামুটি উপরোক্ত পঞ্চতিতে এক পরিবদদে বিল পাশ হুইবার পর 
দ্বি-পরিষদ আইনসভার ক্ষেত্রে ইহ। দ্বিতীয় পরিষদে প্রেরণ কর! হয় এবং এই 
এক্ই পদ্ধতিতে ইহা সেখানে পাশ হইলে রাষ্ট্রপ্রধানের নিকট সম্মতিস্থচক 
ত্বাক্ষরের জন্ত প্রেরণ করা হয়৷ 'বাষ্ট্রপ্রধানের স্বাক্ষরের পর ইহা আইনে 
পরিণত হুয়। 


সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ২৪১ 


ঘি-পরিষদ আইনসভ'র ক্ষেত্রে উভয় পরিষদের মধ্যে মতভেদ হইলে তাহা 
নিষ্পত্তি, রাষ্ট্রপ্রধান সম্মতি প্রদ্দান করিতে অস্বীকার করিলে তাহার মীম'ংসা 
প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন পদ্ধতি বহিয্নাছে। : 
কোন কোন রাষ্ট্রে আইনসভার সভাপতির স্বাক্ষরেই বিল আইনে পরিণত 


হয়। 
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ভূমিক।- প্রাচীনকালে গ্রীস ও রোমের নগরবাষ্ট্রে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র 
প্রচলিত ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে রাষ্ট্রের আয়তন বৃদ্ধি পাওঘায় ক্রমে 
ক্রমে সব গণতান্ত্রিক দেশেই প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের স্থানে পরোক্ষ গণতন্ত্র বা গ্রাতি- 
নিখিত্বমূলক শাসন-ব্যবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। কিন্ত এই প্রতিনিধিত্বমূলক 
শাসন-ব্যবস্থা প্রচলনের পরেও বিভিন্ন স্থানে গণভোট (397০7872800), গণ- 
উদ্যোগ (1016861৮৪ ), পদচ্যুতি ( চ:9০8]] ) প্রভৃতি কয়েকটি পদ্ধতি গ্রহণ 
করিয়া কিছুটা পরিমাণে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক শাসন-বাবস্থা ফিরাইয়। আনিবার 
চেষ্টা হইয়াছে । 

ইহার কারণ মোটামুটি ছুইটি-- প্রথমত, গণতন্ত্র যখন জনসাধারণের 
শাসন তখন আইন প্রণয়ন এবং শাসন পরিচালনার কাঙ্দ কেবলমাত্র 
নির্বাচিত গরতিনিধিদের হাতে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া ইহাতে জনসাধারণকেও 
কিছু অংশ গ্রহণ করিতে দেওয়া উচিত। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন দেশের পরোক্ষ 
'গণতন্ত্রে প্রতিনিধিদের কার্ষে জনসাধারণ চোটেই সন্ধষ্ট হইতে পারে নাই। 
তাই তাহ।র! নিজেরাই কিছু কিছু কাজ করিতে চাহিয়াছে। ৰ 

বিবৃতি প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র অর্থাৎ জনসাধাগণ কর্তৃক আইন প্রণয্নন ও 
শাসন পরিচালনার কাজে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণের মোটামুটি তিনটি রূপ 


বর্তমানে দেখা যায়। 
' শাগন্ভোট ( £২679০0এ০৪০ ) 8 গণভোট পদ্ধতি অন্গসারে আইনসভ। 


কোন আইনের খসড়া পাশ করিবার পরেও তাঁহাকে আইনরূপে গণ্য করিতে 
হইলে জনসাধারণের অর্থাৎ ভোটদাতাদের 'অনুমোদন গ্রহণ করিতে হয়। 
'অধিকাংশ ভোটদাত! ইহার পক্ষে মত প্রকাশ করিলে তবে ইহা! আইন বঙিয়। 
স্বীকৃত হয়, আর ভোটাধিক্যে ইহা অগ্রাহা হইলে আইনসভার 'ঙ্গমোদন 
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সবেও ইহা আইন হয় না। এই গর্ভোট এ্রচ্ছিক ও আবশ্ট্িক-_ছুই-ই 
হইতে পারে । সুইজারল্যাণ্ডের কয়েকটি ক্যাপ্টনে সকল আইনের ক্ষেত্রেই 
গণভোট গ্রহণ করিতে হয়। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি রাজ্যে সংবিধান 
সংক্রান্ত কোন পরিবর্তন আনিতে হইলে অবশ্তই তাহা! গণভোটের মাধ্যমে 
করিতে হয়। ইহ1 আবশ্তিক গণভোট । অপরদিকে কোন কোন আইনের 
ক্ষেত্রে বলা আছে, নিদিষ্ট সংখ্যক ভেটদাঁ। কোন বিশেষ আইন সম্পর্কে 
গণভোটের দাবী জানাইলে তবে ইহার ব্যবস্থা করা হইবে। স্থুইজারল্যাণ্ডে 
যুক্তরা্ট্রীয় শাসন বিষয়ে এইরূপ ব্যবস্থ! আছে। 

(২) গণ-উদ্ভোগ (17076861৮6) £ গণ-উদ্যৌগ অনুযায়ী নিদি্ সংখ্যক 
ভোটদাতানিজেরাই একটি আইনের খসড়া অথবা তাহার মূলনীতি সংবলিত 
দলিল আইনসভার নিকট উত্থাপন করিয়! ইহাকে আইনরূপে গ্রহণের দাবী 
জানাইতে পারে । সাধারণত আইনসভায় বিবেচনার পর এই আইন পুনরায় 
গণভোটের সম্মূথে আসে । সুইজারল্যাণ্ডের কয়েকটি ক্যাণ্টনৈ ও মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি রাজ্যে এই ব্যবস্থা রহিয়াছে । কিছুদিন পূর্বে স্থুইজার- 
লাগ্ডে ৫০ হাজারের বেশি নাগরিক স্থইস্‌ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের নিকট 
স্থহজারল্যাগ্ডকে “আণবিক শক্তি দুক্ত অঞ্চল'রূপে রাখিবার জন্য প্রয়োজনীয় 
অহন প্রণয়নের দাবী জানাহয়াছিল । 

() পদচুযাতি (১০০৪1) : এহ প্রথ। 'অন্সারে আইন বা শাসন বিভাগের 
,কান ব্যক্তিকে জনসাধারণ তাহার নির্দিষ্ট কার্যকাল *শষ হইবার পূরেই উদ্ত 
পদ হইতে অপসারিত করিতে পারে । ম'কিন মৃক্করাষ্ছে পশ্চিমাঞ্চলের কয়েকটি 
রাজ্যে নিদিষ্ট সংখাক ব্যক্তি এই পদগ্যুতির দাঁবী জানাইলে উক্ত পদ হইতে 
তাহাকে অপসারণ করি পুনরায় নির্বাচনের ব্যবস্থা কর হয়। সোখিয়েত 
ইউনিয়নেও এহ পদছুযুতির ব্যবস্থা! আছে। 

ইহ। ভিন্ন জনমত গ্রহণ (1219015016১) ও নগর-সভ। (2:০দ্ঘয 
70986116 ) পদ্ধতিও কোন কোন স্থানে দেখা ঘায়£ কোন একটি বিষয়ে 
স্থম্পষ্টভাবে জনসাধারণের অভিমত জানিবর জন্য জনমত গ্রহণ কর হয়; 
গণভোটের সহিত ইহার পার্থক্য রহিয়াছে _গণভোটে জনসাধারণের বাস 
মতকে আইনের মর্যাদ। দেওয়া হয়, ঘকিজ্ধ জন্মত গ্রহণের দ্বারা জনসাধারণের 
মত জানা যায়, ইহার কোন অথইনগত স্বীকৃতি নাই । মাকিন ফুক্তরাষ্ট্রে 
নিউ ইংলাগ্ডের শহরগুদলিতে এবং সুইজারল্যাণ্ডের কয়েকটি ক্ষুত্র ক্যান্টনে 
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শগর-সভার ব্যবস্থা আছে-_-এখানে ভোটদাতাঁগণ একত্র সভায় মিলিত হইয়' 
বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। 

গুণ : (১৯) প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বা জনসাধারণ কর্তৃক আইন প্রণয়নে অংশ 
গ্রহণের ফলে জনসাধারণ ব্রাষ্ট্রের কার্ষে বেশি উৎসাহ বাধ করে এবং 
নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সজাগ থাকে । 

(২) নির্বাচিত প্রতিনিধির! জনসাধারণের ইচ্ছাহদারে কাজ না! করিলে 
জনসাধারণ নিজেরাই তাহার প্রতিকার করিতে পারে। কোন বিষিয়ে 
জনস্বার্থবিরোধী আইন পাশ করিবার চেষ্টা করিলে গণভোটের দ্যাবা তাহ! 
বন্ধ করা হয়, আবার প্রতিনিধির কোন প্রয়োজনীয় আহন প্রণয়নে আগ্রহ 
প্রকাশ না] করিলে গণউদ্যোগের দ্বার! দূর কর! সম্ভব । 

তরি: এইকপ প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক শাসন-বাবস্থার কয়েকটি মারাত্মক 
ত্রুটি রহিয়াছে, ঘথ! £ 

(১) শাসন পরিচালনার খুটিনাটি বিষয় সাধারণ নাগরিকদের পক্ষে 
সর্বদা! অন্থধাবন কর! সম্ভব নয়। তাই তাহার গণভোট, গণউদ্োগ প্রভাতিতে 
বিশেষ কোন উত্সাহবোধ করে ন|।। গুইজারল্যাণ্ডে বহক্ষে তরে শতকরা ৩০ 
ভঁগেরও কম ভোটদাত। ইহাতে অংশ গ্রহণ করিয়াছে । 

(২) শাসন পরিচালন] ও 'আইন প্প্রথয়নে বিশেষ জ্ঞানের দরকার । 
সাধারণ ভোটদাতাগণের ইহা না থাকায় তাহাদের দ্বারা আইন রচনার ফলে 
এইকপ আইন অনেক ক্ষেত্রে ক্রটিনুক্ত হইতে পারে। 

(৩) আইন প্রণয়নে জনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করে বলিয়। 'এ 
ব্যবস্থায় আইনসভার কোন গুরুত্ব থাকে না । আইনসভা কেন কাধে উৎসাহ 
বোধ করে না। | 

উপসংহার-_স্ুইজারল্যাণ্ডের ক্যাণ্টনগুলির হ্যায় ক্ষুদ্র শাসন-বাবস্থায় 
এইব্প প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ সম্ভব হইলেও কোন বড় রাষ্ট্রে ইহ! সম্ভব নহে। 
গণতান্ত্রিক আদর্শের দিক হইতেও ইহার বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই । সুস্থ ও 
শক্তিশালী জনমত সৃষ্টির দ্বারা জনসাধারণ আইন প্রণয়ন ও শাসন পরিচালনায় 
প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। 
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২২০৪ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে যে আইনসভা! সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী 
অর্থাৎ যে আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইনের উপরে বাষ্ট্রের অপর কাহারও 
কিছু বলিবার অধিকার নাই, তাহাকে সার্বভৌম আইনসভা! (80579187) 
18%/-700810175 1900) বলে । গ্রেট বৃটেনে রাজা-সহ-পালা মেণ্ট (1:10-800. 
চ871182090) এইরূপ সার্বভৌম আইনসভা । এই আইনসভা আইন প্রণয়ন 
বিষয়ে চরম ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী । ইহার রচিত আইন সকলে 
মানিতে বাধ্য । ইহার বৈধতা সম্পর্কে কেহ চ্যালেঞ্জ করিতে পারে ন।। 
এমন কি সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতাও এই আইনসভার হস্তে স্তত্ত | 

কিন্তু যে আইনসভ। সাধারণভাবে আইন প্রণয়নের কাজ করিলেও এই 
কার্ষে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নহে, তাহাকে অ-সার্ভৌম আইনসভ। 
(0070-80597918%0 1%7-308178 005) বল হয়। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
আইনসভা ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ । এখানে আইনসভার ক্ষমতা সংবিধানের 
দ্বারা সীমাবদ্ধ। আইনসভা কর্তৃক গৃহীত কোন আইন সংবিধানবিরোধী 
বলিয়া মনে করিলে স্ুগ্রীম কোর্ট তাহা বাতিল করিয়া দিতে পারে। 
'আইনসভ। কর্তৃক গৃহীত আইনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতি ভেটো? প্রয়োগ করিতে 
পারেন। ভারতের রাজ্যগুলির সভায় (5৮৮০ 1568181965:99) প্রকৃত পক্ষে 
কোন সার্বভৌম ক্ষমতা নাই। ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভ। কোন কোন 
বিষয়ে সার্বভৌম, এবং কোন কোন বিষয়ে অসার্বভৌম। যেসব ক্ষেত্রে 
আইনসভা এককভাবে সংবিধান সংশোধন করিতে পারে, সেখানে ভারতীয় 
আইনসভা সার্বভৌম, কিন্তু কয়েকটি বিষষে সংবিধান সংশোধন করিবার জন্ত 
রাজ্যের আইনসভ। সমূহের অর্ধেকের বেশী সম্মতি প্রয়োজন । এক্ষেত্রে 
কেন্দ্রীয় আইনসভ! অসার্ভৌম। সম্পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণলাভের পূর্বে 
ডোমিয়ান আইনসভাগুলি অসার্ভৌমিক আইনসভার প্রকৃষ্ট নিদর্শন ছিল । 
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রাষ্ট্রের শাসন বিভাগ বলিতে আমর] ব্যাপক অর্থে একজন রাষ্ট্রপ্রধান 
একটি মন্ত্রিসভা এবং কিছুসংখ্যক সরকারী কর্মচারী বুঝি। সংকীর্ণ অর্থে 
কেবল মন্ত্রীসভীকে ও শাসন বিভাগ্ররূপে মনে করা হয় । আইনসভার বিভিন্ন 
আইনের মধ্য দিয়! রাষ্ট্রের ইচ্ছা « প্রকাশ পায়; শাসন বিভাগের কাজ হইল 
এইসব আইনকে কার্ধে পরিণত করা । কিন্তু বর্তমানকালে শাসন বিভাগ 
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কেবলমাত্র আইনগুলিকে কার্ষে প্রয়োগ করিয়াই ইহার কর্তব্য শেষ করে 
না-আইন প্রণয়ন, বিচার কার্ধ সম্পাদন প্রভৃতি অন্তান্স কাজও ইছাঁকে 
করিতে হয়। 

অধ্যাপক গার্ণার শাঁসন বিভাগের কার্ধকে পাঁচ ভাগে ভাগ করিয়াছেন 
(১) কূটনৈতিক কার্ষ, (২) শাসন পরিচালনার কার্ষ, (৩) সামরিক কার্ধ, 
(৪) আইন প্রণয়নের কার্য ও (৫) বিচার বিভাগীয় কণর্য । এই কাঞ্গগুলিকে 
মোটামুটি রাজনৈতিক, শাসনগত ও বিচার সংক্রান্ত -এই তিন ভাগে ভাগ 
করা যায়। 

রাজনৈন্চিক কার্ধ__দলপ্রথার জন্ত সাধারণত: প্রধান বাঁজনৈতিক দলের 
নেতা শাসন বিভাগের পরিচালকের পদ গ্রহণ করেন। উক্ত দলের কর্মপন্থ' 
অনুসারে শাসন বিভাঁগ কার্য পরিচালন করিয়া থাকে | রাষ্ট্রপতি বা প্রধান 
মন্ত্রী এবং তাহাদের মন্ত্রীরা জনসাধারণকে রাষ্ট্রের কার্ষে উৎসাহিত করার 
চেষ্টা করেন এবং তাহাদের আচরণের দ্বারা জনসাধারণকে নির্দিষ্ট পথে 
পরিচালনা করেন । অন্ভান্ত রাষ্ট্রের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন এবং 
রাষ্ট্রদূত বিনিময়ের কাঁজ এই বিভাগের রাজনৈতিক কার্ষের মধ্যে পড়ে । অন্ত 
রাষ্ট্রের সহিত যুদ্ধ ও সন্ধির ব্যবস্থাও শাসন বিভাগ করিয়া থাকে । 

শাসন সংক্রান্ত কার্ধ -আইনসভ। কর্তৃক প্রণীত আইনগুলিকে বখাযথ- 
ভাবে কার্ষে প্রয়োগ করিয়া সমগ্র রাষ্ট্রে শান্তি-শুংখল। অব্যাহত রাখ। 'ও 
বৈদেশিক আক্রমণের হাত হইতে দেশকে রক্ষা করার ব্যবস্থা কর! শাসন 
বিভাগের প্রধান কা্য। ইহার জন্য প্রয়োজনমত সৈশ্তবাহিনী ও পুলিশ 
রাখিতে হয়। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে যাহাতে সকলে আইন মান্য করিয়া! চলে 
তাহ! দেখ শাসন বিভাগের কার্ধ। কেহ আইন ভংগ করিলে এই বিভাগ 
তাহার শান্তির ব্যবস্থা করে। রাষ্ট্রের জন্ত প্রযোজনীয় অর্থ সংগ্রহের দায়িত্বও 
এই বিভাগের । শাষন সংক্রান্ত কার্য ঠিকমত সম্পাদিত করার জন্য অনেক 
রাঠে শাসন বিভাগকে কিছু কিছু বিচার বিভাগীয় ক্ষমতাও দেওয়া হইয়া 
থাকে । 

আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সাধারণভাবে আইনসভা রাষ্ট্রের জন্ত 
প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করিলেও শাসল বিভাগের হাতেও 'আইন প্রণয়নের 
কিছুটা ক্ষমত! রহিয়াছে । শীসন বিভাগই আইনসভার অধিবেশন স্মাহবান 
করে এবং ইচ্ছা স্থগিত রাখিবার নিদেশ দেয়। আইনসভ! ভায়া দিয়! নূতন 
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নিধাচনের নিদেশ দিবার অধিকারও কোন কোন ক্ষেত্রে শাসন “বিভাগের 
আছে । 'আইনসভার অধিবেশন যথন বন্ধ থাকে তখন হঠাৎ জরুরী কোন 
আইনের প্রয়োজন হইলে শাসন বিভাগ অভিন্তান্স ঘোষণা করিয়! সাময়িক- 
ভাবে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করিতে পারে। পরে আইনসভার 
অধিবেশনে ইহা অন্তমোদন করিয়। লইতে হয় । অনেকক্ষেত্রে আইনের মুল- 
নীতিগুলি আইন সভায় গৃহীত হয়, বিস্কৃতভাঁবে ইহা! প্রণয়নের ভার শাসন 
বিভাগের হাতে দেওয়া হয় । বর্তমানে গ্রেট বুটেনে এইরূপ আইন প্রণয়নের 
প্রচলন বিশেষভাবে বুদ্ধি পাইয়াছে । ইহা ভিন্ন মন্ত্রিপরিষদ পরিচালিত 
শাসন-বাবস্থায় শাসন বিভাগ আইনসভার অংশরূপে আইন প্রণয়নে নেতৃত্্‌ 
করে। 

[ ইংগ্িত--শাসন বিভাগের বিচারকার্য সম্পাদন সংক্রান্ত কার্য বলিতে 
বিভিন্ন বিচাঁরালয়ের বিচারক নিয়োগের ক্ষমতা, নিয্নপদস্থ কর্মচারীদের বিভিন্ন 
কার্ষের দৌষ-গুণ বিচার ও বিভাগীয় তদন্ত প্রভাতি পরিচালনা এবং 'গুকতর 
অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তিদের রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক ক্ষমা কারবার ক্ষমতী প্রভৃতিকে 
বোঝটয় । ! 

3. 98. 90965 086 610951805715005 0? 005 108711817)67888- 
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[ ইংশিত-_যে শাসনবিভাগে মন্ত্রিসতী 'আইনসভা। অর্থাৎ আইনসভার নিক্ 
কক্ষের নিকট সকল কার্ষের জন্য দায়ী থাকে, তাহাকে আইনসভ-নির্ভর 
এাীসনবিভাগ (19811181060 0995615৪) বলে। গ্রেট বুটেনের 
শ+্দনবিভাগ এইরূপ । ইহাকে মন্ত্রিপবিষদ শাসিত শাসনও বলে। 

অপরদিকে যে শ'পনবিভাগে শাসনবিভাগের প্রধান ও তাহাক্ক মন্ত্রিসভা 
মাইনসভর অশ নহে এবং আইনসভার নিকট কাধাবলীর জন্য দায়ী নভে, 
তাহাকে আইনসভ।-নিরপেক্ষ শাসনবিভাগ (1807) [99118709169 ০:০০ 
০61০ ) বলা হয়। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনবিভাগ ইহার উদাহরণ । 
ইহাকে আমর রাষ্ট্রপতি-পর্িগালিত শামনও বলিতে পারি । 

স্তর" এই প্রশ্খের উত্তর ৮৮ নং প্রশ্্ের উত্তর অবলম্বনে লিখিতে হইবে । ] 

0১:99. 108 7০97৮ 2055০ ৩ (02৮11 55151059185 320 1156 


8০৮৪205528০ 2 05280073865 2 101500555 10617 19০815075 8890 
8210150705. 
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[ ইংগিত _একজন রাষ্ট্রপ্রধান (নির্বাচিত অথবা! বংশানুক্রমে স্থিরীকৃত ), 
একটি মন্ত্রিসভা ও কিছুসংখ্যক কর্মচারী লইয়। রাষ্ট্রের শাসনকিভাগ গঠিত । 
এই কর্মচারীদের মধ্যে যাহারা প্রধান ও উচ্চপদে অধিষ্ঠিত তাহাদের "সিভিল 
সাঁতিসের? অন্তভূক্তি বলা হয়। এই কর্মচারীদের কার্য ও রাষ্ট্রশীসনে ইহ"দের 
ভূমিক! আমলাতম্ব এই প্রসগে ৮৯ নং প্রশ্নের উত্তরে মআালোচনা কৰা 
হইয়াছে। এই প্রশ্নের উত্তর উক্ত উত্তর অবলম্বনে লিখিতে হইবে |] 


03. 100. ৮758 ৫০ 9০৩. 0006755701৩ 026 20 477109967- 
05705 01 11706 00080881572 [79050915 1186 £800078 0902 ৬৪1)80)9 
005 20051961506006 01 085 080908985 0557805. (1961 ) 


ভমিক।--সরকার পরিচালনার জন্ত বিচার বিভাগের স্বাধীনতার একটি 
বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে । কেখলম'ত্র স্বেচ্ছাচারতঙ্ত্রেই নহে গণ'তক্কিক 
বাবস্থাতেও ইহার যথেষ্ট প্রয়োজন । ন্বেচ্ছাচারতস্থ্রে ইহার উদ্দেশ্যে হইল 
স্বেচ্ছাচারী শাসনের হাতি হইতে জনপাধারণকে রক্ষা কর। আর গণতাজ্িক- 
ব্যবস্তায় ইহার উদ্দেশ্য হইল সংখা'লঘিষ্ঠের স্বার্থরক্ষা কর! । শঅ্থৎ 
স'খ্যাগরিষ্ট সম্প্রদায় যাহাতে সংখাংলবিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বাধীনত! খর্ব শা করে 
তাভার প্রতি দৃষ্টি রাখা । এই দিক হইতে বিচার করিলে দখা ঘ্ম থে 
মন্তেস্ক্যর ক্ষমত। স্বতন্ত্রীকরণ মতবাদের বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে । কারণ স্বাঁধীনত। 
€ ন্যায়বিচারের জন্যই মন্তেন্কা এই মতবাদের গ্রচার করেন । বিচারল্ভি'গ 
যদি তাহার কার্ষের জন্য আঁইনবিভাগ বা শাসন বিভাগের মুখাপেক্ষী হয় পে 
জনসাধারণের স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচারের আশা "অবশ্যই বিপন্ন হইবে । আমরা 
জানি যে মন্বদেহের সারা অংগপ্রত্যতগের মত সরকারী বিতাগগুলির 
একটি অপরটির সভিভ সন্বন্ধমুক্ত, তথাপি বিচার বিভাগকে এমনভাবে গঠন 
কর! প্রয়োজন বাহ;র ফলে আইনবিভাগ বা শাসনবিভাগেপ কোন শ্রভ্দ 
এই বিভাগের উপর ন! পড়ে । প্রেটো হইতে আরম্ত করিয়া ব$মণন 
রাষ্রবিজ্ঞানীদের প্রত্যেকেই ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার ভল্য এই পিচ 
বিভাগের স্বাধীনতাকে সমর্থন করিয়ছেন। 

বিবৃতি_বিচার বিভাগের স্বার্ধীনতা বশিতে বুঝায়» বিচারকদের কর্- 
কলাপের উপর কাহারও হস্তক্ষেপ করা চলিবে ন' এব: বিচারালয়ের আদেশ 
সকলকে চরম বলিয়। মানিয়া লইতে হইবে । রাষ্ট্রের সংবিধানের দ্রিকে লক্ষ 
রাখিয়। আইন প্রণয়ন করা আইনসভভার কণড়ু। আইনসভা! নিজ সীম! লংঘন 
করিয়া সংবিধান-বিরোধী আইন প্রণয়ন করিতেছে কিন তাহ। দেখা বিচার- 
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বিভাগের কাজ। অবশ্য, গ্রেট বুটেনে বিচার বিভাগের এই অধিকার নাই । 
আইনসভা! কর্তৃক গৃহীত আইন অনুসারে শাসনবিভাগ ঠিকমত কার্য করিভেছে, 
কিন! অথবা সংবিধান-স্বীকত নাগরিক অধিকারের উপর শ'সনবিভাগ 
হস্তক্ষেপ করিতেছে কিন বিচারবিভাগ তাহার দিকে নজর রাখে । যুক্তরাষ্্রীয় 
শাসন ব্যবস্থায় কেন্্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে কোন বিবাদ 
উপস্থিত হইলে বিচাঁরবিভাগকেই তাহার নিষ্পত্তি করিতে হয়। বিচারবিভা- 
গের পক্ষে এই সব গুরুত্বপূর্ণ কাজ করিতে হইলে আইনবিভাগও শাসনবিভা- 
গের সর্বপ্রকার নিয়ন্ত্রণ হইতে তাহাকে মুক্ত রাখিতে হহবে। স্বাধীন, নির- 
পেক্ষ ও নিয়ন্ত্রণমুক্ত একটি বিচারবিভাগ ভিন্ন নাগরিক অধিকার ব্ক্ষা করা 
গ্রায় অসম্ভব বলিয়া অনেকে মনে করেন। 

বিচার বিভাগের ম্বাধীনত। রক্ষার উপায় সাধারণতঃ নিম্নলিখিত 
উপায়গুলি অবলম্বন করিলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা রক্ষা 
কর' যায়। 

প্রথমত, বিচারকদের নিয়োগের ক্ষেত্রে নিদি? কয়েকটি নিয়ম মানিয়। 
চলিতে হইবে । উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে বিচারক পদে নিযুক্ত করার 
পর আইন বা শাসনবিভাগ সহজে তাদের পদচাত বা কর্মোক্সতির পথে 
বাধার স্বঙ্টি করিতে পারিবে না । 

দ্বিতীয়ত, গুরুতর ছুর্নীতি বা অযোগ্যতা প্রমাণিত না হইলে নির্দিষ্ট কার্য- 
কাল শেষ হইবার পূর্বে বিচারকদের পদ হইতে অপসারিত করা যাইবে না । 

তৃতীয়ত, যাহ।তে উপযুক্ত ব্যক্তি বিচারকের পদ গ্রহণ করেন এবং যাহাতে 
দুর্নীতি বিচারকদের স্পশ করিতে না পারে তাহার জন্ত তাহাদের উপযুক্ত. 
পরিমাণ বেতন, ভাতা প্রভৃতি দেওয়া উচিত। 

চতুর্থত, অবসর গ্রহণের পর অথবা কা্ধকাল শেষ হইবার পূর্বে বিচারক- 
দের অন্ত কোন সরকারী কার্ষে নিয়োগ কর! জীচত নহে । অপেক্ষাকৃত 
ভ'ল কাঁজ পাইবার আশা থ!কিলে ধিচারকগণ শাসনবিভাগকে সন্তষ্ট করার 
চেষ্টা কারবেন ৷ ইহাতে নিরপেক্ষ বিচার ব্যাহত হয়। 

উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলি অবলস্বন করিলে বিচারকগণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ- 
ভাবে তাহাদের কার্য করিতে পারেন । 


নির্বাচকমণগ্ুলী 
দা.ছ.০704১1 £ 
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ভুমিকা _গণতশ্রে জনসাধাবণ শাসনকাষে অন্প গ্রহণ কৰে । শি$নের 
মাধ্যমে প্রতিনিধি পপ্রেক্ষণ কবি! তাহাদেব ছারা শাসন পখিাপিত হয়। 
বাহারা নির্বাচনে অংশ শ্রহণের অধিকারী সমষ্টিগঠভাখে ৩হাধেখ নিবাটক- 
ম্গুলী খল হয়। সাধারণত সঞ্চল নাগবিকহ শিদি€ বর সামা মাতনম 
করলেও অন্ত ৮কান কাগণে অযোগ্য খলিয়! বিবেচিত না হহলে নিব]ঢচক- 
মগুলীর অন্তভূক্ত হষ। বর্তমান বাঙ্রশাসনে এহ পির্বাচকমণ্জলীী নিছক 
প্রতিনিধি নির্বাচন ছাড়া আও কয়েকটি গুকত্বপূর্ন কাধ সম্পাদন করে। 

নির্বাচকমগ্ডলীর কার্য -প্রথমত। এত নিবাচকম পল নসহনস 2 ন 
প্রতিনিধি নিবাচন কবে । রাষ্ট্রপতি শাসিত শানে শাসনবিশাগেব প্রধানকে? 
নিবাচকমগ্ডলী নির্বাচিত কবে। এহভাবে বাষ্ট্রেৰ শাসনভাব প্রধানত যাতাদেব 
উপব 'অপণ কর হইবে নির্বাচকমণ্ডলণ তাহাদের শির্বাচন কিয়া থ'কে। 

দ্বিতীষত, সবকাব যাহাতে ব্বেচ্ছাচারশ ন। হইষা পড়ে সহ দিত+ নির্ন ৮ক- 
মণ্ডলীর সর্বদ] দৃষ্টি বাথা উচিত । সবকাবের বিভিন্ন বিভাগের কার্য আলো 
চন! কব! নিবাচকমণ্ডলীব কর্তখ্য । নিদিষ্ট সময়ের বাবধানে শিবাচন, পদ- 
চুযুতি, গণভোট, গণউদ্ভোগ, এমন কি বিপ্লধ প্রতি পৰা হিপ দ্বাব! নির্বাচক - 
মণ্ডলী সরকারের কার্শকে নিষন্ত্রণ করিতে পাবে। 

ততীষত, গণতন্ত্র মখ্যত দলীষ শাঁসন-ব্যবস্থা । বিশ্চিষ্ধ দল নিজ নিজ 
কর্মপন্থা অন্রসাবে সরকাধ পধিচালনা কবিতে চাষ । নিবাউকমণ্ডলীর কর্তব্য 
বিভিন্ন দলের কর্সপন্থ' বিষ্গেষণ করিয়া শ্রেষ্ঠ দলকে শিবা”নকালে জম্মী করিয়। 
তাহার হাতে শামন পবিচালনাব ভাব অর্পণ করা । 

মোট কথা, সকল বিষষে উৎসাহী ও সঙ্গাগ দষ্টিসম্পনন নিবাচ কম গুলী 
গণতন্ত্রের পক্ষে একান্ত আবশ্যক । 


0. 102. 58965 89৩ 20671 890 06228675506 ৫3৬01 800. 
175057506 70001100501 ৩102012. ( 081. 1936 ) 


ভূমিকা-_গণতন্ত্রে জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ছার! রাষ্ট্রে 
রাট্রবিজ্ঞান_-১৪ 


২১০ . রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


শাসন পরিচালিত হয়। সাধারণত আইনসভার সভ্যগণ (কোন কোন 
স্গানে শাসনবিভাগের প্রধান ) প্রাপ্ধবয়ন্ক সকল নরনারীর ভোটে নির্বাচিত 
হয়। কিন্তু এইরূপ প্রত্যক্ষ নির্বাচনের কয়েকটি ক্রটি-বিচ্যুতির কন্ 
অনেকে পরোক্ষ নির্বাচনের কথা বলিয়াছেন | এই ক্ষেত্রে নির্বাচিত ব্যক্তিগণ 
সকল প্রাপ্তবয়গ্গ ব্যক্তি অর্থাৎ ভোটদাতাঁদের ভোটে নির্বাচিত না হইয়া 
ভোটদাতাগণ কর্তৃক নির্বাচিত একটি নির্বাচফসভা। ( চ119০$079] 0011959 ) 
কর্তৃক নির্বাচিত হয় । জনসাধারণ নিছের সরাসরি আইনসভ! ও শাসন- 
বিভাগের পরিচালকদের নির্বাচন না করিয়া তাহাদের নির্বাচিত করার জন্য 
নির্দি সংখ্যক প্রতিনিধিদের নির্বাচন করে । এই প্রতিনিধির! উক্ত বাক্তিদের 
নির্বাচন করে। ইহাই পরোক্ষ নির্বাচন । 

প্রত্যক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থার স্রবিধা ও অন্ভ্রবিধা। £ অধিকাংশ দেশে 
প্রত্যক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা প্রচলিত । গ্রেট বুটেনের সকল নির্বাচন, ভারতে 
আইনসভাসমূছের নির্বাচন, মাঝ্িণ বুক্তরাষ্ট্রে আইনসভা প্রভৃতির নির্বাচন 
এই ব্যবস্থায় হইয়া থাকে৷ ইহার সপক্ষে প্রধান যুক্তি হইল, গণতন্ত্রের অর্থ 
জনসাধারণের শাসন সুতরাং শাসনকার্ধ পরিচালনার জন্য নিদিষ্ট বাক্তিদের 
নির্বাচনের ভার জনসাধারণের হাতেই থাকা উচিত। দ্বিতীয়ত, ইহার ফলে 
জনসাধারণের মধ্যে রাষ্টুসংক্রান্ত বিষয়ে উৎসাহের স্বষ্টি হয় এবং শিক্ষার প্রসার 
ঘটে। 

ইহার বিপক্ষে বল। হয়, জনসাধারণের অধিকাংশ অজ্ঞ ও অশিক্ষিত বলিয়। 
উপযুক্ত প্রার্থীদের তাহার! নির্বাচিত করিতে পাবে না। স্কৃতরাং চূড়ান্তভাবে 
প্রার্থী নিধাচনের দায়িত্ব জনসাধারণের হাতে থাক! উচিত নয়। দ্বিতীয়ত, লক্ষ 
লক্ষ ভোটদাতাগণ কর্তৃক একজন প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকিলে 
জনসাধারণ দলীয় নেতাদের বক্তার দ্বার! উত্তেজিত হইয়! সিন্ধান্ত গ্রহণ করে 
বলিয়া অনেক সময়ে ঠিকমত প্রার্থীর যোগাতা বিবেচনা করা হয় না। 

পরোক্ষ নির্বাচনের সুবিধা! ও অন্বিধ। 2 প্রত্যক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থায় 
অজ্ঞ জনসাধারণ ধীর স্থির ভাবে সকল দিক বিবেচনা করিয়া ভাট দিতে 
পারে না বলিয়া কোন কোন রাষ্ট্রে পরোক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা কর! হইয়াছে | 
মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি এইভাবে নির্ধাচিত হন । ্‌ 

ইহার প্রধান সুবিধা হইল, ছাকল জন্সাধারণের পক্ষে প্রার্থর যোগ্যত। 
বিচার সম্ভব ন। হইলেও তাহাদের দ্ব'রা নির্বাচিত অঞ্পসংখ্যক প্রতিনিধিদের 


নিরবাচ কমণ্ডলী ২১১ 


পক্ষে ইহা কর! সম্ভব। ধীরস্থির ভাবে সব দিক বিবেচনা কিয়া এই প্রতি- 
নিধির! প্রকৃত প্রার্থী নির্বাচন করিতে পারিবে। দ্বিতীয়ত, অল্প কয়েকজন 
ব্যক্তি কতৃক চূড়ান্তভাবে প্রার্থী নির্বাচনের ফলে উত্তেজনা হি ও দলীয় 
কলহের আশংকা কম থাকে । 

কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে পরোক্ষ নিরাচন বাবস্থার এই স্ববিধা- 
খলির 'বিশেষ কোন মূল্য নাই। ইহার অলেক অস্বিধা রহিয়াছে । 
প্রথমত, ইহার দ্বারা জনসাধারণের চূড়ান্ত নির্বাচনের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা 
হয় বলিয়া ইহ! গণতান্ত্রিক নীতির দিক হইতে বাঞ্ছনীয় নছে। ছ্বিতীয়ত, 
দলপ্রথার ফলে পরোক্ষ নির্বাচনও প্রত্যক্ষ নির্বাচনে পরিণত হয় । মাকিন 
বুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ন্ত নির্বাচকনভায় যাহাদের নির্ধাচিত কর 
হয় তাহার! বিভিন্ন দলের মনোনীত প্রার্থী হইবার ফলে জনসাধারণ তাহাদের 
ভোট দিবার সময় কার্যত রাষ্ট্রপতি পদের জন্ত সংঙ্ষিষ্ট দলের প্রার্থীকেই ভোট 
দেয়। তৃতীয়ত, নির্বাচক সভার সভ্য বিপুল জনসংখ্যার তুলনায় অনেক ক 
হওয়ায় ভোট প্রদান এবং ইহ] সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে ছুর্নীতি প্রভৃতি অধিক 
পরিমাণে প্রশ্রয় পায় । 

উপসংহার : উভয় ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচন! করিলে দেখা যায়, 
প্রত্যক্ষ নির্বাচন অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ট । ভোটদাতাদের মধ্যে উপযুক্ত শিক্ষার 
প্রসার করিলে প্রতাক্ষ নির্বাচনের ক্রটিগুলি মহুজেই দূর কর। সম্ভব । 
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ভূম্মিকা : গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা! জনসাধারণের শাসন বলিয়। সভিছিত 
হইলেও নির্বাচনে সকলের ভোটদানের অধিকার থাকিবে কিন! এই প্রশ্নে 
রাষ্ট্রনীতিবিদদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে । অধিকাংশের মতে, প্রত্যেকটি 
'ুঙ্থ ও স্বাভাবিক প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের ভোটদানের অধিকার থাক। উচিত ॥ 
কিন্তু ইহার বিরুদ্ধ সমালোচকগণ এই -ধিকারকে সংকুচিত করিয়া 
কেবলমাত্র বিশেষ যোগ্যতা -সম্পন্ন ব্যক্তিদের এই অধিকার দিতে চান । 

সংজ্ঞ।: সার্জনীন ভোটাধিকার ,(8015৩088] 5008) বলিতে 
বুরায়, কোনরূপ বৈষমা ন। করিয়! সকল *নাগরিককেই ভোটের অধিকার 
দেওয়া । কিপ্তু সকল নাগরিকের ভোটের অধিকার বলিলেও প্রত্যেক 
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ব্াষ্ট্রেই কিছু কিছু লোককে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয়। নিরিই 
বয়সের সীমারেখার নীচে কাহাকেও ভোটাধিকার দেওয়। হয় না। বিভিষ্ক 
দেশে এই সীমারেখ! বিভিন্ন । ভারতে ইহ। ২১ বৎসর কর! হইয়াছে । ইহা 
ভিন্ন উন্মাদ, দেউলিয়। ও বিশেষ অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তিদের ভোটের অধিকার 
দেওয়া হয় না । বৈদেশিকদের এই অধিকার নাই। এই সব ব্যক্তি ভিন্ন, 
শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুদ নিবিশেষে সকল ব্যক্তিকে বখন 
ভোটের অধিকার দেওয় হয় তখন তাহাকে সার্ধজনীন ভোটাধিকার বলে । 

স্বপক্ষে যুক্তি : (১) গণতান্ত্রিক শাসন পরিচালনায় বল! হয় প্রত্যেক 
নাগরিকের সমান অধিকার থাকে, স্কৃতরাং প্রত্যেকেরই ভোটাধিকার থাকা 
উচিত। 

(২) কোন কারণে বিশেষ কোন একটি শ্রেণী বা সম্প্রদ্ধা় কিংবা 
জনসাধারণের একাংশকে ভোটের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিলে রাষ্ট্রে অন্ত 
নাগরিকদের তুলনায় তাহাদের মর্ধাদা কমিয়া যাইবে ; গণতন্ত্রের দিক হইতে 
এইরূপ বিভেদ ত্ুষ্টি ও বৈষম্যমূলক আচরণ কাম নহে । 

(৩। ভোটের জন্ত দ্বারস্থ হইবার প্রয়োজন নাই বলিয়! সরকার ভোটা- 
ধিকার বঞ্চিত জনগণের স্বার্থের দিকে কোন দৃষ্টি দিবে না । 

(৪) জন স্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছেন,_“যাহ' সকলকে স্পর্শ করে তাহা 
সকলের দ্বার! স্থির হওয়া প্রয়োজন । রাষ্ট্রশাসন জনসাধারণের সকল অংশকে 
সমানভাবে স্পর্শ করে, সুতরাং ইহার পরিচালনায় সকলের সমান অধিকার 
থাকা আবশ্বক ৷ 

(৫) সকলকে ভোটের অধিকার দিলে ইহা! যথাযথভাবে প্রয়োগের 
তাগিদে জনসাধারণের মধ্য শিক্ষ'র প্রসার হয়, এবং ররাষ্্রসংক্রান্ত বিষয়ে. 
উৎসাহের স্থ্টি হয়। 

বিপক্ষে যুক্তি- (১) জনসাধারণের অধিকাংশই অজ্ঞ ও অশিক্ষিত বলিয়। 
রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য উপযুক্ত বাক্তি নির্বংচনে সকলের অধিকার থাক! উচিত 
নয়। কারণ তাহার! উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচন করিতে পারে না। 

(২) ভোটদান একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ; এই দায়িত্ব পালনে যাহাদের 
যোগ্যতা আছে, কেবলমাত্র ভাহ্দেরই ভোটের অধিকার থাক উচিত ।' 
ফোগ্যতা'র দ্বির, হইতে সাধশ্রণত শিক্ষা, সম্পত্তি ও করপ্রদানের প্রতি গুরুত্ব 
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আরোপ কর! হইয়া থাকে । মিল বলিয়াছেন, সার্বজনীন ভোটাখিকারের 
পূর্বে সার্জনীন শিক্ষার ব্যবস্থা করা আবশ্টক। 

যাহাদের কিছু সম্পত্তি আছে অথবা সরকারকে কর দেয় তাহাদের 
ভোটাধিকার দেওয়! উচিত | যাঁহাদের অর্থ নাই বা সরকারের অর্থে বাহাদের 
অংশ নাই তাহারা বে-হিসাবীভাবে সরকারী অর্থ বায় করিবে, সুতরাং 
তাহাদের সরকার পরিচালনায় কোন অধিকার থাক) উচিত নয় । 

(৩) বিভিন্ন রাষ্ট্রে স্রীলোক, অন্ত বর্ণের নরনারী এমন কি ভিন্ন ধর্মের 
ব্যক্তিদের ভোটের অধিকার নানাভাবে সংকুচিত করা হইয়া থাকে। 
জুইজারল্যাণ্ডের কেন্দ্রীয় শাসনবাবস্থা এবং অধিকাংশ ক্যাণ্টনে স্ত্রীলোকের 
ভোটাধিকার নাই। স্ত্রীলোকের কর্মক্ষেত্র গৃহ, রাষ্ট্রশীসন নয় _প্রধানত্ত 
এই বুক্তিতে তাহাদের ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত কর! হুইয়াছে। ভাহারা 
পুরুষের সমকক্ষ নয়, শারীরিক দিক হইতে ছূর্বল, এইসব কথাও বল! হয়। 

দক্ষিণ আফ্রিকায় কৃষ্ণবর্ণের অধিবাসীর! শ্বেতবর্ণের ব্যক্তিদের সহিত 
সমান ভোটাধিকার পায় না । এই বৈষম্যের পক্ষে বলা হয়, কৃষ্ষবর্ণের 
ব্যক্তিরা অপেক্ষাকৃত অযোগ্য । 

পাকিস্তানের সংবিধানে (বর্তমানে বাতিল ) রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্ 
কোন হিচ্ছু প্রতিদ্বন্দিতা করিতে পারিবে না বলয়! ব্যবস্থা ছিল। পাকিস্তান 
ইসলামিক রাষ্ট্র, জুতরাং ইসলাম ধর্সের অস্তভূক্তি নয় এমন ব্যক্তি রাষ্টগ্রধান 
হইতে পারিবে না । 

সমালোচন। : সার্বজনীন ভোটাধিকারের বিরুদ্ধে যে-সব যুক্তির অবতারণা 
কর! হইয়া থাকে, তাহা। গ্রহণ করা যায় না। প্রথমতঃ জনলাধারণ অজ্ঞ ও 
রাষ্ট্রকার্ষে দক্ষ নহে বলিয়া তাহাদের ভোটের অধিকার হইতে বঞ্চিত কর! 
যায় না। ভোটাধিকার তথ! রাষ্ট্রশানে অংশ গ্রহণের দ্বার! ক্রমে ক্রমে 
তাহার! অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিবে । দ্বিতীয়ত, অশিক্ষিত বলিয়াও ভোটাধিকার 
অগ্রাঙ্থ কর! যায় *না। জনসাধারণ শিক্ষিত হইতে পারে নাই, ইহ! জন- 
সা ণর দোষ মহে। রাষ্ট্রের কর্তব্য সকলের শিক্ষার ব্যবস্থ। করা । রাষ্ট্রের 
জন্ত নাগরিকদের শান্তি দেওয়। উচিত নহে। হই ভির সাধারথ 
ূ শিক্ষার্গীভ করিলেই যে সব সময় রাষ্ট্ীসংক্রান্ত কার্ধে অভিজ্ঞ হওয়! যায় ইহাও 
ধূটক নহে । অনেক সময় সাধারণ শিক্ষাপ্রাধ ব্যাক্তি অপেক্ষা অনেক অল্পশিক্ষিত 
ব্যক্তির রাজনৈতিক চেতনা বেলী দেখা যাঁয়। তৃতীয়ত, যাহাদের লম্পন্থি নাই 
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বা যাহারা সরকারকে করদান করে না, এইরূপ দরিদ্র ব্যক্তিদের ভোটাধিকার 
অগ্রাহ করার পক্ষেও কোন যুক্তি নাই । কেবলমাত্র বিত্তশালী ব্যক্তিরা 
রাষ্ট্রকার্ধে অংশ গ্রহণ করিলে তাহাকে গণতন্ত্র বলা যায় না। চতুর্থত, 
স্রীলোকের ভোটাধিকার অস্বীকার করাও অন্তায়। বাষ্ট্রশাসনে স্ত্রীলোক 
পুরুষ অপেক্ষা কোন অংশে কম পারদশা নহে । বর্ণ ও ধমভেদে ভোটের 
ক্ষেত্রে কোনরূপ বৈষম্যও ঠিক নহে। 


উপ্সংহ্থার : সার্বজনীন ভোটাধিকারের নীতি আজ সর্বত্র স্বীকৃত 
হইতেছে । তবে ভোটদাতার। যাহাতে উপযুক্তভাবে ভোটের অধিকার 
প্রয়োগ করিতে পারে তাহার জন্য তাহাদের শিক্ষাপ্রদান ও উপযুক্ত পর্রিবেশ 
সৃষ্টি কর। প্রয়োজন । 

ও. 1064 1581 85০10 05 005 7:07252 157810912) 1966৮552 
06 257855670190555 8100 1885 09705000567 হত ও 05108005868 
ওত ৪ 58808]0 00505 9900 5 005 10910000680786 0£ 1038 
(501091881561015 2 (081. 1934 ) 

নিবাচিত ব্যাক্তগণ জনসাধারণের প্রতিনিধি, সুতরাং প্রাতশ্ধিদের 
সর্বধাহ তাহাদের নিবাচকদের নিদেশমত কাজ করা উচিত । [কন্ত অনেকে 
এই মতের সমালোচন। করিয়া বলেন, নিবা।চত প্রতিনিধির পক্ষে সকল 
সময় তাহার নিবাচকমগ্ডলীর নিদেশ মানিয়। চল] সম্ভব নহে, উাচতও নহে । 
এই বক্তব্যের পক্ষে নিম্নরূপ যুক্তি প্রদর্শন কর! হয় £ 

প্রথমত, অধিকতর রাজনৈতিক জ্ঞান, দুরদৃষ্টি ও বিচক্ষণৃতার অধিকারী 
বলিয়! নিবঝণচিত প্রঞ্চিনিধিকে নির্বাচনকালে সকলে ভোট দিয়। নিধণচিত 
করে। বিিক্স ব্ষিয়ে তিনি সাধারণ নির্বাচকদের মতামতের দ্বর' প্রভাবিত 
ন1। হইয়া নিজের জ্ঞানবুদ্ধ মত কাজ করিবেন, ইন্থাহ উচিত । 

দ্বিতীয়ত, প্রতিনিধিদের পক্ষে সর্বদ1 নির্বাচক্মগ্ডলীর মত জান! সম্ভব নয়। 
একটি [বষয়ে পঞ্চাশ ষাট হাজার মানুষের প্রকৃত মত কি তাহ সঠিকভাবে 
নির্ধারণ কর! ছুঃসাধ্য ব্যাপার । এই ক্ষেত্রে নির্বাচকদের মতামতের দিকে 
দৃষ্টি না দিয়া নিজের বিবেচনা স্নুসারে ক।জ করা উচিত। 

তৃতীয়ত, নির্বাচনকা লে রাষ্ট্রসংক্কাস্ত কয়েকটি মূল বিষয়ে প্রাথারা এাংলাচনা 
করেন এবং নিবাচকব! তাহার উপরেই তাহাদের পছন্দমত নীতি ও প্রাথাকে 
সমর্থন করে । ক্ষিন্ধ রাষ্ট্রশাসনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয়ে সকল নির্বাচকের 
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মতামত লওয়া হয় ন। কার্ধকালে এইসব সিদ্ধান্ত গ্রহণের সয় নিধাচকদের 
মতামত অনুসারে কাজ কর! সম্ভব হয় না। | 

চতুর্থত, নির্বাচিত প্রতিনিধিরা নিবাচনের সময় এক একটি ক্ষু্জ নিধাচন 
কেক্ছ্রের ভোটদাতাদের সংখ্যাগারষ্ক অংশের ভোটে নির্বাচিত হন। কিন্তু 
নিবশচনের পর তিনি কেবল তাহার পক্ষতৃক্ত ভোটদাতা কিংবা সংঙ্টি্ 
নির্বাচনকেন্দ্রের গ্রতিনিধিরপে গণা হন না, তাহাকে সমগ্র রাষ্ট্রের 
প্রতিনিধিূপে মনে করা হয়। আইন-প্রণয়ন ও শাসন-পরিচালনার সশয় 
কেবলমাত্র নিজ নির্বাচনকেন্দ্রের কখা ন! ভাবিয়। 'ভাহাকে সমগ্র রাষ্ট্রের 
মংগ্পের কথ চিস্তা করিতে হয়। এই কারণে কোন কোন ক্ষেত্রে তাহাকে 
নিজ্ঞ নির্বাচক-মগ্ডলীর নিদেশের বিরুদ্ধে কাজ করিতে হয় । 

অনেক লেখক মোটামুটি এইলৰ যুক্তি মানিয়! লইয়াও বলিয়াছেন, 
প্রতিনিধিদের পক্ষে সর্বদা নির্বাচকদের নিদেশ মানিয়। চল! সম্ভব না হইলেও 
অন্ততঃ নিজ রাজনৈতিক দলের নিদেশ অন্গসারে চলা উচিত। বিভিন্ন 
বিধয়ে দলগুলি নীতিনিধারণ করে এবং নিবচনকালে জনসাধারণ সাধারণত 
দলকেহ সমর্থন করে। স্থৃতরাং কোন দলের নীতি জনস|ধারণের পছন্দ ন! 
হইলে নির্বাচনে এই দলের 'প্রাশীর' পরাজিত হইবে । কিন্ত ল্যাস্ি 
বলিয়াছেন, প্রতিনিধির পক্ষে কখনও নিজ দলের ভূতা হওয়া উচিত নহে। 
আইনপ্ভার কার্ধে তাহাকে দলের উধ্বে থাকিয়। নিজ বিবেক অন্গলারে কাজ 
করিতে হইবে। 

মোটকখ1» নির্বাচকমণ্ডলী তথা সমগ্র জনসাধারণের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি 
রাখিক্ষা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাক করা উচিত। প্রতিনিধি কাধ পছন্দ 
ন' ভইলে তাহার কার্ষের সমালোচন। করিবার অধিকার নিধাচকদের আছে। 
নিবশচকমণ্ডলীর আ্কা হারাইলে পরবর্তী নিব্ণচনে তাহাকে পরাজিত করেও 
সম্ভব । তথাপি নির্বাচিত্ত প্রতিনিধির পক্ষে সর্বদা নির্বাচনকেন্ট্রের মত 
অনুসারে কাজ করা সম্ভব নহে। দেশে বৃহত্তর স্বর্থে প্রয়োজন হছলে 
তাহাকে অবশ্যই নির্বাচকদের মতের বিরুদ্ধেও যাইতে হহবে। 
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আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্ব ঃ ভনসারধারণ কর্তৃক তাহাদের প্রতিনিধি 
নিবণচনের ক্ষেত্রে সাধারণত সমগ্র দেশকে কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ কর হয় গ্রবং 


২১৬ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


প্রত্যেকটি অঞ্চল হইতে আইন সভায় এক বা একাধিক সদশ্য নিবণচিত হয়| 
নির্বাচনে এই অঞ্চলের সকল তোটদাতা৷ একত্র ভোট প্রদান করে। এইরূপ 
নির্বাচন ব্যবস্থাকে আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্ব ( 66770501181] 051098610086100 ) 
বল: হয়। অঞ্চলগুলিকে নিরাচনকেন্দ্র (00175669900য ) বলা হয়। সমগ্র 
দেশের জনসাধারণের পক্ষে একই সংগে সকল প্রতিনিধি নির্বাচন কর! সম্ভব 
হয় না বলিয়া এইভাবে কয়েকটি নির্বাচনকেন্স গঠন করিয়! আঞ্চলিক প্রতি- 
নিধিত্বের ব্যবস্থা! কর! হয় । «ফই নির্বাচনকেন্দ্রের অধিবাসীদের সকলেন স্বার্থ 
মোটামুটি এক, এই ধারণায় তাহাদের সকলকে একযোগে প্রাতিনিধি 
নির্বান করিতে বল। হয়। নিদিষ্ট অঞ্চলের সকলে একইভাবে মত 
প্রকাশ করিলে ও একইভাবে কাজ করিলে জনমত ন্ষ্টি করা ও নির্বাচিত 
প্রতিনিধির উপর প্রভাব বিস্তার কর সহজ হয়। 


পেশাগত প্রতিনিধিত্ব £ কিন্ত অনেক রাস্রবিজ্ঞানী মনে করেন, এইবপ 
আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্ব গণতন্ত্রসম্মত নহে । একই অঞ্চলে বাস করিলেও 
বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের স্বার্থ সমান নহে । কৃষক, শ্রমিক, ব্যবসায়ী, শিক্ষক-_ 
প্রত্যেকের শ্বার্থ ভিন্ন গ্রকার । ইহাদের সকলকে একক্র প্রার্থী নির্বাচন করিতে 
দিলে প্রত্যেকের প্রতিনিধিত্ব হইবে না এবং আইনসভায় ইহাদের বক্তব্য 
যথাযথভাবে প্রকাশ পাইবে না। এই কারণে কোল (9. 7). নর. . ০1১) 
প্রভৃতি আঞ্চলিক গ্রাতিনিধিত্বের নির্বাচনের পরিবর্তে ধুত্তি বা পেশাগত প্রতি- 
নিধিত্বের (89700610759] 70109891860) সুপারিশ করিয়াছেন । ইহাতে 
সমগ্র দেশকে কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ না করিয়া ফ্বক, শ্রমিক, শিক্ষক প্রভৃতির 
জন্য পৃথক পৃথকভাবে এক বা একাধিক নির্বাচনকেন্ত্র গঠন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন 
স্বার্থের গ্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা যায়। বুত্তিগতভাবে এইরূপ প্রতিনিধিত্বের 
ফলে প্রত্োকেই তাহার শ্রেণীর বক্তব্য তাইনসভায় উপস্থিত করিতে 
পারিবে। 


কিন্তু বৃত্তিগত বা পেশাগত প্রতিনিধিত্বের কয়েকটি গুরুতর ত্রুটি আছে। 
ইহাতে গ্রতিনিধিরা নিজেদের সমগ্র দেশ বা আপামর জনসাধারণের প্রতিনিধি 
মনে ন। করিয়া নিজ নিজ বুদ্তির প্রতিনিধি বলিয়া মনে করে। ইহাতে 
জাতিমবার্থ কু হয় । উপরস্ত, ইহারু ফলে কোন. কোন বিশেষ শ্রেণীর প্রতি 
পক্ষপাতিত্বের আশংক। থাকে । এই ব্যবস্থায় শ্রেণীবিদ্ষও প্রশ্রয় পায়। 


নির্বাচকম্গুলী ২২৭ 
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গণতান্ত্রিক শাসন মূলত সংখ্যাগৰিষ্টের শীসন। নির্বাচনে যাহারা 
সংখ্যাগৰিষ্ঠত। লাভ করে তাহারাই সরকার গঠন করিয়া শাঁসনকার্য চালায় । 
কিন্তু যাহারা সংখ্যালঘিষ্ঠ, শাসন পরিচালনায় তীহাদের কি কোন তৃমিক' 
থাকিবে না? ভোটদাতাদের অধিকাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রাতিনিধিদের পক্ষে 
মত প্রকাশ করিলেও সংখ্যালঘিষ্টরাও সংখায় একেবারে নগণ্য নহে । 
তাহাদের বক্তব্য ঠিকভাবে উপস্থাপিত না! হইলে তাহাদের স্বার্থ ক্ষুপ্ন হইবে। 
এই কারণে আইনসভায় যাহাতে সংখ্যালঘিষ্টেত্র উপযুক্ত সংখাক প্রতিনিধি 
থাকে তাহার ব্যবস্থ। কর! উচিত বলিয়া অনেকে মত প্রকাশ করিয়াছেন । 
মিল বলিয়াছেন, সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্ব গণতন্ত্রের পক্ষে অপরিহার্য । 
খ্যাগরিষ্ের সিদ্ধান্ত অন্নুসারেই কাজ হইবে, কিন্তু সিন্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে 
'সংখ্যালঘিষ্ঠের বক্তব্যও শোন! উচিত। 


কিন্ত প্রশ্ন হইল, সংখ্যালঘিষ্ঠ বলিতে কি বুঝায়? ভারতে ইংরেজ 
শাসনের আমলে ধর্মের ভিত্তিতে সংখ্যালঘিষ্ঠতাস্থির কর! হইত । ইউরোপে ব'শ 
ও ভাষার দিক হইতে সংখ্যালঘিষ্ঠদের কথ। চিগ্তা কর! হয়। আধুনিক লেখকগণ 
কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদের দিক হইতে সংখ্যালঘিষ্ঠতা স্থির করার পক্ষপাতী । 
রাষ্ট্র শাসনের মূল নীতিতে অধিকাংশ একটি মতের পক্ষে হইলে তাছারা 
সংখ্যাগরিষ্ঠ, আর যে অল্প সংখ্যক এহ মতের সমর্থন না করিয়া ভি মত 
অনুসরণ করে, তাহারা এক বা একাধিক দলভুক্ত সংখ্যালঘিষ্ঠ । মোটকথা, 
যাহারা দেশের অধিকাংশের সহিত একমত নহে, আইনসভায় যাহাতে. 
তাহাদের বক্তব্য উপস্থিত হয় তাহার জন্ত সংখ্যালঘিষ্ঠের পৃথক প্রতিনিধিত্ব 
প্রয়োজন । ৃ 


অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আবার সংখালঘিষ্ঠের পৃথক প্রতিনিধিত্বের নীতির 
বিরোধিতা করেন । তাহাদের মতে, প্রথমত, ইহা জাতীয় ্রক্যের পরিপন্থী । 
ইহার ফলে প্রত্যেকে সমগ্র দেশের স্বার্থ বিবেচন! না করিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ ও 
সংখ্যালঘিষ্টের সংকীর্ণ দৃষ্টি দিয়া সব কিছু বিবেচনা করিবে । দ্বিতীয়ত:, 
সংখ্যালঘিষ্ঠ প্রতিনিধিত্বের নির্বাচন ব্যবস্থা, "অত্যন্ত জটিল এবং নির্বাচনে 
অনেক অন্ুবিধার সৃষ্টি হয়। তৃতীয়ত, এই ব্যবস্থায় আইনসভায় সর্বদা 


২১৮ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


সংখাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বার্থের দ্বন্ব চলিতে থাকিবে । ইহা! আইন 
প্রণয়ন কিংবা জাতীয় স্বার্থ কোনদিক হইতেই বাঞ্ছনীয় নহে। 

এত অসুবিধা সত্বেও সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের দাবী অস্বীকার কর। 
যায় না। ইহার ব্যবস্থা না করিলে সংখ্যাগরিষ্ঠের হাতে সংখ্যালধিষ্টের 
স্বার্থ ক্ষু্ন হইবার যথেই আশংক। থাকিবে । তবে ধর্ম, বংশ বা ভাষার 
ভিত্তিতে এই সংখ্যালধিষ্ঠ স্থির না! করিয়া রাজনৈতিক মতামতের দ্বিক হইতে 
কর! উচিত । 
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সংখ্যালবিষ্টের পৃথক প্রতিনিধিত্বের জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্র বিভিন্ন পদ্ধতি অগ্গসরণ 
করে। ইহার মধ্যে নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি সৃবিশেষ উল্লেখযোগ্য -_ 

১। সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (.০1১০:69081 790:989185100) ১ 
সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থায় প্রত্যেক সংখ্যালঘিষ্টের সমর্থক সংখ্যার 
অনুপাত অঙ্মারে আইনসভায় প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা হয়। নির্বাচকদের 
মধ্যে যদি সংখ্যালঘিষ্ঠদের এক-তৃতীয়াংশ সমর্থক থাকে তবে হয়ত সরাসরি 
নিবাচনে তাহারা একটি আসনও পাইবে না, ছুই-তৃতীয়াংশের সংখ্যাগরিষ্ট 
সংখ্যায় বেশি হওয়ায় সবগুলি দখল করিবে । কিন্তু সমান্পাতিক নির্বাচন 
বাবস্থায় সংখ্যাগরিষ্টর। দুই-তৃতীয়াংশ আসন পাইবে ও সংখ্যালধিষ্ঠরা এক- 
তৃতীয়াংশ আসন লাভ করিবে । | 

সমান্্পাতিক প্রতিনিধিত্ব ত্বই প্রকার । প্রথম পদ্ধতিকে হেয়ারের নিয়ম 
(619 10919 9591910) ধলা হয়। টমাস হেয়ার প্রবতিত এই পদ্ধতিকে 
“একক হন্তান্তরযোগ্য ভোট দ্বার। সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বঠও (72:০- 
্‌ [00706101091 191079860086108 195 0098/08 01 8177815  618080918/019 
৮০০৪ ) বলা হয়। এই পদ্ধতি 'অন্ুনারে মোট ভোটসংখ্যার সহিত ১ যোগ 
করিয়। যে সংখ্যা পাওয়। যায় তাহাকে মোট আসন সংখ্যার সহিত ১ বোগ 
করিয়া যে সংখ্য। পাওয়া যায় তাহা দিয় ভাগ করিতে হয়। ইহার দ্বার! 
ধে সংখা! পাওয়। বায় তাহাকে কোট! বলে। একজনকে নির্বাচিত 
হইতে হইলে এই “কোটা” বা নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোট অবশ্যই পাইতে হইবে। 

একটি দৃষ্টান্তের সাহাধেছ। বিষয়টি পরিষ্কার হইবে। ধরা বাক, কোন 
নির্বাচনে মোট ৫৯ জন ভোট দেয় এবং মোট আনন সংখ্যা €টি। তাহ 
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হইলে ৫৯+-১, অর্থাৎ ৬০ কে ৫+১, অর্থাৎ ৬ দিয়া ভাগ করিলে ষে 
১০ পাঁওয়া যায় তাহাই কোটা । যে ১০টি ভোট পাইবে সেই নির্বাচিত 
হইবে। অবশ্ত কোন কোন ক্ষেত্রে আসন সংখ্যা মোট নিবাচক সংখ্যার 
সহিত এইরূপ অতিরিক্ত ১ যোগ ন। করিয়াও “কোটা? নির্ধারণ করা হয় । 

প্রত্যেক নির্বাচনপ্রার্থার নামের পাশে ভোটিদাতারা ১, ২, ৩, ৪, ইত্যাদি 
সংখা দ্বারা তাহার প্রথম মনোনয়ন (0:566:50০6), দ্বিতীয় মনোনয়ন, তৃতীয় 
মনোনয়ন, চতুর্থ মনোনয়ন ইত্যাদি বাক্ত করে। যে প্রার্থী সবাধিক সংখ্যক 
প্রথম মনোনয়ন লাভ করে তাহ।কে প্রথমে নির্বাচিত বলিয়। ঘোষণ। করা হয়। 
নির্বাচিত প্রার্থী কোট অপেক্ষা! বেশি প্রথম মনোনয়ন ভোট পাইলে কাটার 
অতিরিক্ত ভোট যে প্রার্থীর৷ দ্বিতীয় মনোনয়ন পাইয়াছে তাহাদের ছিসারে 
জম! কর] হয় । প্রথম মনোনয়নের দ্বার! সব কয়টি আসন পূর্ণ না হহলে দ্বিতীয় 
মনে।নয়ন, এবং ইহছাতেও ন! হইলে তৃতীয় মনোনয়ন, এমন কি তাহার পরেও 
অন্তান্ত মনোনয়ন হিসাব করিয়া আসন গুলি পৃণ করা হয় । 

সমানুপাতিক পদ্ধতির অপর নিয়মটিকে তালিকা পদ্ধতি (185 38910) 
বল হয়। এই পদ্ধতি অনুসারে প্রত্যেক রাজনৈতিক দল সংস্কিষ্ট নিবাচন- 
কেন্দ্রের জন্স তাহাদের প্রাথীদ্দের একটি করিয়া তালিক। প্রস্তত করে। 
নিরবাচকগণ তাহাদের পছন্দ অচ্চযায়ী যে কোন একটি তালিকাকে সামগ্রিক- 
ভাবে বা তালিকাতুক্ত প্রার্থীদের সংখার দ্বারা ক্রমিক পছন্দ অনুসারে “ভাট 
দিতে পারে। নির্বাচনের পরে দলগুলি তাহাদের তালিকাতে প্রাপ্ত মোট 
ভোটসংখ্যা অনুসারে আসন লাভ করে। 


| স্তূপীকৃত ভোটদান পদ্ধতি (007071961৮0 ৬০069386900) £ 
এই পদ্ধতি অনুসারে নির্বাচনকেন্ছে বতগুলি আসন থাকে ভোটদাতারা 
তগুলি ভোট প্রদান করিতে পারে । (ভাটদাতারা ইচ্ছা করিলে এই ভাট 
বিভিন্ন গ্রার্থীর মধ্যে পৃথকভাবে বণ্টন করিয়া দিতে পারে, স্মথবা একজন 
প্রার্থীকেই সব কয়টি স্তপীকৃতভাবে প্রদান করিতে পারে । যদি কোনও কেন্জে 
৩টি আসন থাকে, তবে এক-তৃতীয়াংশের সমর্থক সংখ্যালঘিষ্ঠ ব্যক্তির! 
নিজেদের প্রার্থীকে সকলে ৩টি করিয়! ভাট দিয়া একজন প্রার্থীকে নিবীচিত 
করিতে পারে । 
৩। জীমাবন্ধ ভোট পদ্ধতি (15001 % ০০০ 3586970) £ এই পদ্ধতিতে 
নির্বাচনকেন্দ্রে তগুলি আসন থাকে ভোটদাতারা তাহ! অপেক্ষা একটি কম 


২২৩ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


ভোট দিতে পারে । যদ্দি মোট ৩টি আসন থাকে তবে কোন ভোটদাতা 
টির বেশী ভোট দিতে পারিবে না । ইহার ফলে সংখ্যালধিষ্ঠর] অন্তত ১টি 
আসন লাভ করিতে পারে। 

৪ দ্বিতী় ব্যালট পদ্ধতি (9০০০৭ 7381106 97৪6970) £ এই পদ্ধতিতে 
কোন নির্বাচনকেন্দ্রে নির্বাচনপ্রার্থী যাহাতে নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন 
করিতে পারে তাহার জন্য দ্বিতীয়বার ভোট গ্রহণ করা হয়। দুইজনের 
অধিক প্রতিঘন্ব্ী থাকিলে কেহ যদি মোট ভোটদাতার অর্ধেকের বেশি ভোট 
ন! পায় তবে নিয়স্থান অধিকারীকে বাদ দিয়া দুইজনের পুনরায় নির্বাচনের 
ব্যবস্থা হুয়। 


বাজইনাতিক দল 


5০0:2770ঞা7 2ঞে 


3. 108. 1586 25 ও সেটে 2 1025685500৩ 155, 87956 5৫ 
055 00৩ 201০ ৩ 287৮ 555662 22) 106209০88০৬. (0৮1. 1961, 153.) 
[5085 5 701888০51 ৮৮. দা: 2৩ 29৩ 56505 01 & 
7১915081 হঞহাড়ে, (081. 1955.) 


ভুঁমিক1 $ গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব খুবই বোশি। গণতন্ত্রের 
বিকাশের সংগে সংগে দলপগ্রথাও গড়িয়া উঠিয়্াছে। রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, 
অখনৈতিক ও সামাজিক কারাদি অনেকাংশে দলের উপর নির্ভর করে। 
গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ ল শাসন পরিচালনা করে । কিন্তু এই 
সংখ্যাগরিষ্ঠকে জনমত অন্ুলারে কাজ করিতে হয় । আর জনমত সৃষ্টি ও জন- 
মত প্রকাশের অন্যতম গ্রধান মাধ্যম হইল রাজনৈতিক দল । দল-ব্যবন্থ! ভিন্ন 
গণতন্ত্রের অস্তিত্ব কল্পনা কর! যায় না। 

বিবৃতি : কিছুসংখ্যক ব্যক্তি কয়েকটি মূল বিষয়ে একমত হইয়। জার্তীয় 
স্বার্থের প্রয়োজনে মিলিতভাবে কাজ করিবার জন্ত একত্রিত হইলে, এই ব্যক্কি- 
সমাষ্টকে রাজনৈতিক দল বল হয়। বার্কের মতে, কোন নিথিষ্ট নীতির 
ভিতিতে ও এ্রক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার দ্বার৷ জাতীয় স্বার্থ সম্প্রলারণের জন্ত সম্মিলিত 
হইয়াছে এইরণ জনসমষ্টিকে রাজনৈতিক' দল বলা যায় । বার্কারের মতে, যদিও 
রাজনৈতিক দল বিশেষ মতবাদের দ্বারা পরিচালিত, তথাপি ইহা জাতীয় 
স্বার্থের দ্বার। উদ্ধদ্ধ এবং সমগ্র জাতির সাধারণ স্থার্থেপ্ন ব্যাপক কর্মস্থচী গ্রহণ 
করিয়। নির্বাচকদের অনুমোদন পাইতে চেষ্ট। করে|” প্রতোক দল মনে করে 
জাতির উন্নতির জন্ত তাহাদের প্রস্তাবিত কর্মপন্থা শ্রেষ্ঠ, তাই সরকার গঠন 
করিয়! এই কর্মপন্থাকে তাহারা! কার্ধকরী করার জন্ত প্রয়াসী হয়। গেটেল 
বলিয়াছেন, যে সব বিভিন্ন জনসমষ্টি নিজেদের জ্ন্ত অথব। কয়েকটি নীতি 
কার্ধকরী করার জন্য সরকারী ক্ষমতা লাভ করিতে চায় রাজনৈতিক দদ্দ 
তাহাদের মাধ্যমন্বরাপ । 

সাধারণত রাজনৈতিক দলের সহিত *চক্রীলের ( &০61০২ ) পার্থক্য 
করা'হয়। কিছু সংখ্যক ব্যক্তি যখন জাতীয় স্বার্থের পরিবর্তে নিজেদের 


২২২ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


ব্যক্তিগত বা দলীয় সংবীির্ধ স্ার্থসিদ্ধির জন্ত কয়েকটি বিষয়ে একমত হইয়া 
মিলিত হয় তখন তাহাকে দল না বলিয়া চত্রীদ্ল বল হয়। কিন্তু দল 
সর্বদাই জাতীয় স্বার্থের উন্নয়নের জন্া চেষ্টা করিবে । অনেক ক্ষেত্রে বাভ- 
নৈতিক দল আদর্শচ্ুত হইয়া চক্রীদলে পরিণত হয়। 

রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে ইহার নিয়লিখিত বৈশি্ট্যগুলি 
দেখা যায় £ 

প্রথমত, যাহাদের মিলনে রাজনৈতিক দল গঠিত হুইবে কোন কোন বিষয়ে 
তাহাদের মধো মতপার্থক্য থাকিলেও রাষ্ট্রসংক্রান্ত মূল বিষয়গুলিতে তাহাদের 
সম্পূর্ণ একমত হইতে হইবে । 

দ্বিতীয়ত, দলের সদন্তগণকে সর্দ! নিজেদের মধ্যে প্রক্য রক্ষা করিয়! 
চলিতে হইবে । এইরূপ সংগঠনের ক্ষেত্রে 'উক্যই শক্তি” । 

তৃতীয়ত, প্রস্তাবিত কর্মপন্থাকে কার্ষে পরিণত করার জন্ত দলকে 
নিয়মতান্ত্রিক পথে চলিতে হইবে । নিয়মতন্ত্র বহিভূ্তি পথে চলিলে তাহাদের 
প্রচলিত সংজ্ঞান্গসারে রাজনৈতিক দল আখ্যা দেওয়! যায় না। অবশ্ঠ 
রাশিয়া প্রভৃতি দেশে যে সব দল নিয়মতন্ত্রবিরোধী পন্থায় বিপ্রব সাধন করি- 
য়াছে, তাহাদেরও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে দল বলিয়াই ধর! হয়। ভারতের প্রধান রাজ- 
নৈষ্তিক দল কংগ্রেসও শ্বাধীনতা আন্দোলনের সময় সর্বদা নিয়মতন্ত্র মানিয়া 
চলে নাই । 

চতুর্থত, জাতীয় স্থার্থের উন্নয়নের জন্য প্রত্যেক দলই সরকার গঠন 
করিতে চেষ্টা করে এবং এই জন্ নির্ধাচনে গ্রার্থী ঈাড় করায় ও নির্বাচকদের 
নিকট নিজ নিজ বক্তব্য উপস্থিত করে। 

দলপ্রথার গুণ : রাজনৈতিক দলে নিয্নলিখিত গুণগুলি দেখা যায়। 
'এইগুলিকে দলের প্রধান কার্যও বলা চলে। 

(১) কোন্‌ কর্মপন্থা গ্রহণ করিলে রাষ্ট্রের সর্বাধিক কল্যাণ হইবে এই বিষয়ে- 
বিবেচনা করিয়া বিভির রাজনৈতিক দল তাহাদের নিজ নিজ কর্মপন্থা জন- 
সাধারণের সন্মুথে উপস্থিত করে। এই সব আদর্শ ও কর্মপন্থার পরম্পর 
আলোচনা-সমালোচনার মধা হইতে শ্রেষ্ট কর্মপন্থার উদ্ভব হয়। 


(২) নির্বাচনের সময় দল নীতি-নির্ধারণ ও প্রার্থা-নির্বাচনে নির্বাচককে 
সাহাযা করে । প্রত্যেক দল নিজ নিজ প্রার্থী ও কর্মপন্থার অনুকূলে গ্রচার 
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কার্য চালায়। ইহাতে ভোটদাতাদের পক্ষে উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচন সম্ভব- 
হয়। ] 

(৩) বিভিন্ন দলের প্রচার কার্ষের ফলে জনসাধারণ রাষ্ট্রসংক্রান্ত বিভিন্ন 
বিষয় জানিতে পারে এবং ইহাতে তাহাদের রাজনৈতিক চেতন। ও জ্ঞান বৃছি 
পায়। 


(৪) নির্ধাচনে জয়লাভ করিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ দল তাহাদের ঘোষিত কম- 
পন্থা অনুসারে দেশ শাসন করে । নির্বাচনে ঈাড়াইবার সময় বহু বিবেচল। 
করিয়া কর্মপন্থা ঘোষণ! করিবার ফক্ে নতন করিয়া এই বিয়য়ে ভাবিষস্কে হয় 
না, পূর্বনিদিষ্ট কর্মপন্থাকেই কার্ষে পরিণত করার জন্ত তাহার! চেষ্টা করে। 
আইনসভায় উক্ত দলের পশ্চাতে অধিকাংশের সমর্থন আছে জানিতে পার"য় 
নিঃশংকচিত্তে আইন প্রণয়ন ও শাসন পরিচালনার কার্ধে আত্মনিয়ে'গ 
করিতে পারে । ইহ দল ব্যবস্থার ফলেই সম্ভব হইয়াছে । 

৫) সংখ্যালঘিষ্ঠট দল আইনসভার ভিতরে ও বাহিরে সংখ্যাগরিষ্ঠ 
সরকারী দলের কার্ষের ক্রটি-বিচ্যুতির সমালোচনা করে 'এবং ইহার ফদে 
সরকার স্বেচ্ছাচারী হইতে পারে না । 

(৬) দলসমূহ বিভিন্ন বিষয়ে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়া জনমত সষ্টির 
জন্য চেষ্টা করে। 

(৭) দল ব্যবস্থা আছে বলিয়াই শান্তিপূর্ণ পন্থায় রাজনৈতিক, সামাক্তিক 
ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন সম্ভব হয়। জনসাধারণ সরকারী দলের কর্মপন্থাকে 
অপছন্দ কর্সিলে পরবর্তী নির্বাচনে ইহাকে পরাজিত করিগ্না অপর দল ও 
তাহার কর্মপন্থার স্বপক্ষে মত প্রকাশ করিতে পারে । 

দলগ্রথার ক্রটিঃ রাজনৈতিক দলের নিয়লিখিত ক্রটিগুলি দেখ! 
যায়। অন্তভাবে বলিতে গেলে, এই সবই হইল রাজনৈতিক দলের অনাচার । 

(১) বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অবস্থানের ফলে জাতীয় ্রক্য বিনষ্ট হয়। 
দলের সভ্য ও সমর্থক গণ দলীয় ভিত্তিতে চিস্তী করিতে শেখে এবং প্রয়োজনের 
সময় দলীয় সংকশীর্ণতার উধের্ব উঠিয়। সকলে এক জাতিতুক্ত মনে করিয়! কাক 
করিতে পারে না। 

(২) নিজ দলের মধ্যে যে প্রক্যের উপরু এত গুরুত্ব আরোপ কর। হয় 
তাহাও কৃত্রিম । ইহা! অনেক সময় উপর হুইঠ্টে জোর করিয়। চাপান হয় । 

(৩) জাতীয় শ্বার্থের নাম করিয়া দলের কর্মশ্ষচী প্রণয়ন করিলেও প্রায়ই, 
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দেখ যায়, ইহা বিশেষ শ্রেণী ব! সম্প্রদায় অথবা মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তির 
স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে করা হইয়াছে । 

(৪) দলসমুছ গণতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত হয় একথ! বলা হইলেও, 
কার্ধত ইহ] ব্যক্তিত্বশালী এক বা একাধিক নেতার ইচ্ছান্থুসারে চলে ! 

(£) দল ব্যবস্থায় ব্যক্তিত্ব পংগু হইয়া! পড়ে। দলের কঠোর নিয়ম-শৃংখল। 
মানিয় চলিতে হয় ও সব বিষয়ে দলের নীতিকে সমর্থন করিতে হয় বলিয়। 
দলের সাধারণ সদহ্যর! নিজের! স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে কিংবা মত প্রকাশ 
করিতে পারে না। 

(৬) নিবাচনে জয়লাভের প্রলোভনে অনেক সময় দলগুলি মিথ্যাপ্রচারের' 
দ্বার। জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে । 

(*) অনেক জ্ঞানী-গুণী পণ্ডিত ব্যক্তি দলের অনুশাসন মানিয়া চলিতে 
পারেন না বলিয়। দলীয় গণতন্ত্রে তাহারা নির্বাচিত হইতে পারেন না। 
ইহাতে যোগ্য ব্যক্তিদের সেবা হইতে রাষ্ট্র বঞ্চিত হয় । 

(৮) বিভিন্ন দলের মধ্যে প্রতিযোগিত|, মনোমালিন্স ও রেষারেষি অনেক 
সময় এমন ব্যাপক আকার ধারণ করে যে ইহাতে সমগ্র সমাজ-জীবন দূষিত 
হইয়া পড়ে। 


উপসংহার 2 দল ব্যবস্থার অনেক কুফল থাকিলেও প্রতিনিধিত্বমূলক 
শাসন ব্যবস্থায় স্বষুভাবে প্রতিনিধি নির্বাচন, শাসন পরিচালনার জন্য নিদিষ্ট 
কর্মস্থচী প্রণয়ন, জনমত ্ষ্টি প্রড়ৃতি কার্ষে দল ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা 
অস্বীকার কর! যায় না। তবে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ও দলের 
অন্ঠায় কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের দ্বারা দলীয় ব্যবস্থার কুফলগুলি দূর করার 
জন্ত চেষ্টা করা উচিত । 
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সোবিয়েত ইউনিয়নে কেবলমাত্র একটি রাজনৈতিক দল 'রহিয়াছে-- 
কমিউনিই পার্টি । অন্ত কোন দল সেখানে স্থাপন কর! চলে না। কুশ 
বিপ্রবের পর হইতেই তাই এই প্রশ্নে বিস্তৃতভাবে আলোচনা হুইয়াছে ঃ 
এক দলীয় শাসন-ব্যবস্থায় গণওক্ষের অস্তিত্ব কি সম্ভব ? এই প্রশ্নে স্পষ্টতই 
্বা্ট্রবিজ্ঞানীর ছুইটি সম্পূর্ণ পরম্পরবিরোধী মত প্রকাশ কবিয়াছেন। 
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এক শ্রেণীর মত 2 একদলায় শাসন গণতন্ত্রের বিরোধী । সাধারণতঃ 
যাহার! কমিউনিঃ মতবাদে বিশ্বাসী নহেন, তাহারা প্রায় সকলেই এই কথা 
বলেন। রাষ্ট্রশাসনের জন্য নিদিষ্ট কর্মপন্থা উপস্থিত করিয়। রাজনৈতিক দল 
নির্বাচকদের সমর্থন প্রার্থন। করিবে । নিরাচকগণের অধিকাংশত্এই কর্মপন্থা 
সমর্থন করিলে উক্ত দল শাসনক্ষমতা গ্রহণ করিয়া তাহা! কাষে পন্ধিণত করার 
চেষ্ট! করিবে । কিন্ত সংখ্যাগৰিষ্টেয় ভোটে নির্বাচিত 'এই দল যাহাতে সংখা. 
লঘিষ্টের স্বার্থ ক্ষপ্র না করে তাহার জন্য তাহাদের বক্তব্য উপস্থিত করার জঙ্ত 
অপর দলের প্রয়োজন । সরকারী দল যাহাতে শাসনক্ষমতার লাহাধো অন্তায় 
কার্য না করে তাহ। দেখিবার জন্ত ও প্রয়োজনবোধে অন্যায়ের সমালোচন। 
করিবার জন্য অপর দলের অস্তিত্ব প্রয়োজন । শাসনকালে ঘদি জনলাধারণের 
মনে হয় সরকারা দলের কর্মপন্থ! ভাল নয়, তবে এই কমপঞ্ভাকে বর্জন করিয়া 
ভিন্ন কমপন্থা। গ্রহণের জুযোগ থাক প্রয়োজন । অন্ধ দল থাকিলে তবেই অস্ক 
কর্মপন্থা সম্ভব । রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে সকল মানুষের মতামত একইরূপ হইতে 
পাঁরে ন।, স্তরাৎ ভিন্ন ভিন্ন মতবাদসম্পন্ন ব্যক্তিদের ভিন্থ ভিন্ন দল গঠনের 
অধিকার থাক! উচিত ।॥ নির্বাচকগণ থে কর্মপন্থার পক্ষে মত গ্রক/শ করিবে, 
শাসন পরিচালনায় তাহ! প্রয়োগ করা হইবে । শ্ৃতরা” গণতস্ত্ের জন্ত বন- 
দলের প্রয়োজন । একদল ব্যবস্থায় একটি মাত্র কর্মপন্থা পাকিধে এধং 
সকলকে তাত] মানিয়া চলিতে হইবে । ইহাতে স্বাধীন ভাবে মত প্রকাশ ও 
চিন্তা স্বাধীনতা! নই হয় ! 

অপর শ্রেণীর মত 2 একদলীয় ব্যবন্থ। গণতন্ত্রের প্রতিকুল নয়। 
সোবিয়েত ব্যবস্থার স্মর্থকগণ বলেন, পু জিবাদশ গণতন্ত্রের ভ্রান্ত ধারণ। হইতে 
একদলীয় শ!সনকে সমালোচনা করা হইয়াছে । প্ররুতপক্ষে দল হৃষ্ল বিশেষ 
শ্রেণী ব। শ্রেণী-স্বা্থের প্রতিনিধি । পুছিনাদী সমাছে পুজিবাদী, মধ্যবিত্ত, 
শ্রমিক প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণী আছে বলিয়া! বিভিন্ন দল রহিয়াছে । অর্থনৈতিক 
শোষণের কর্তৃত্ব ষে শ্রেণীর হাতে সেই শ্রেণীর প্রাতিনিধিদলই রাষ্শামন করে। 
কিন্ত সৌধিয়েত ইউনিয়নে বিপ্লবের পর শ্রেণীবৈষমোর বিলোপ ঘটিয়াঁছে। 
এখন সেখানে মাত্র একটি শ্রেণী, সর্বহার। শ্রেণী রহিয়াছে বাহার মধ্যে কৃষক 
ও শ্রমিক অন্তভূক্ত। একাধিক শ্রেণী ঘণন নাই, একাধিক দলও তখন 
থাকিতে পারে না । পোবিয়েত ইউনিয়নে স্বার্থের দ্বন্দ নাই, স্থৃতরাৎ পরম্পর 
স্বার্থবিরোধী একাধিক কর্মপন্থ! কিংবা তাহাদের সমর্থনকারী বিভিন্ন দলের 
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অস্তিত্বও সম্ভব নয়। শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর প্রতিনিধিরূপে কমিউনিষ্ট 
পার্টি তাহাদের স্বার্থরক্ষার জন্য একাই কাজ করিবে । 

উপসংহার £ প,জিবাদী সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থের প্রয়োজনে ভিন্ন 
ভিন্ন দলের উদ্ভব হইয়াছে, ইহ! সত্য। তথাপি শ্রেণীবৈষম্য বিলোপের পর 
একাধিক দলের অস্তিত্ব গণতন্ত্রবিরোধী, এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য নহে । রাষ্ট্র 
কল্যাণের প্রশ্নে শোষণস্বার্থমুক্ত সৎ ব্যক্তিদের মধ্যেও মতভেদ থাকিতে 
পারে । এই মতভেদ স্বাধীনভাবে প্রকাশ করিতে না দিলে বা দলের মাধ্যমে 
ইহ] সংগঠিত হইবার স্্রযোগ ন! থাকিলে স্বাধীন মত প্রকাশের থে মূল 
গণতান্ত্রিক আদর্শ তাহ! ব্যাহত হয় 'ও নান! নিপীড়নমূলক কার্ধকলপ 
প্রশ্রয় পায়। 

03110. 09207875 095 80581105655 20 03:9799008 ০£ 
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ভূমিকা 2 গণতন্ত্রের বিকাশের সহিত বিভিন্ন দেশে দলপ্রথ! গড়িয়া 
উঠ্িয়াছে । তবে বিভিন্ন দেশে ইহার রূপ বিভিন্ন প্রকার । গ্রেট বুটেন ও মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রে প্রধান'ত ছুইটি দল প্রাধাস্ক লাভ করিয়াছে । গ্রেট বুটেনে শ্রমিক 
ঘল (14900: 71৮৮ ) ও বক্ষণশীল দল ( 00867586159 1১9৮ )। 
উদ্ারনৈতিক দল, কমিউনিষ্ট পাটি প্রভৃতি 'অন্যান্ত দল থাঁকিলেও ইহাদের 
বিশেষ কোন প্রভাব নাই । প্রধান ছুই দলের মধ্যে একটি শাসন পরিচালন! 
করে ও অপর দল বিরোধী দলেব ভূমিকা গ্রহণ করে। আবার হয়ত 
বিরোধী দল নির্বাচনে সত্খ্যাগরিষ্ঠত। অর্জন করিয়া সরকারী দলের মর্ধাদ] 
লাভ করে ও পূর্বতন সরকারী দল বিরোধী দলের স্থান গ্রহণ করে । মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রেও এইরূপ প্রধান ছুই দল--গণতাপ্ত্রিক দল ( 16200070610 7১8০৮) ) 
ও সাধারণতন্ত্রী দল (1১679911090 ৮৮ )। কমিউনিষ্ট পার্টি প্রন্থৃতি 
আরও কয়েকটি দল্‌ থাকিলেও তাহাদের অস্তিত্ব নামমাত্র । গ্রেট বুটেন 
ও মাকিন ঘুক্তরাষ্ট্রের এই ব্যবস্থাকে দ্বি-দলীয় প্রথা (৮%০ 186 ০৮: 
101-0%2৮5 ৪588920 ) বলা হয়। 

কিন্তু ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক দলের সংখা মাত্র 
দুই-এর মধ্যে আবদ্ধ ন। থাকিয়া“অনেকগুলি দলের সৃষ্টি হইয়াছে । ফ্রান্স ও 
ভারত এইবূপ দল বাবস্থার উদাহরণ । ইহাকে বছু-দলীয় প্র (75518019 
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97৮ ৪5৪১০:০ ) বলা হয়। [আবার সোবিয়েত ইউনিয়নে মাত্র একটি 
দলের অন্তিত্ব রহিয়াছে_ইহাকে একদলীয় প্রথা (০০৫ [09:৮7 ৪853692 ) 
বল! হয়। ] 

দ্বি-দলীয় প্রথার নুবিদা ও অন্্বিধা; দি-দলীয় প্রধা পালণফেপ্টারী 
শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে সর্বশ্রে্ঠ বলিয়া! দ'বী করা হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল 
গরকার গঠন করে। ইহার পশ্চটতে আইননভ'র অনিকাংশের সমর্ধন আছে 
জানিয়া নিশ্চিতভাবে সরকার কাজ করিতে পাবে। ইহাতে সরকার শির্দি 
সময়ের জন্ত স্থায়িত্লাভ করে । আবার একটি শক্কিশালী বিরোধী দল 
থাকায় তাহার সমালোচনার ভয়ে সরকার জনম্বার্থবিরোধী কাজ করিতে 
সাহসী হয় না। কোন সময় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের উপর অইনসভার অধিকাংশ 
সদস্য কিংব। নির্বাচনকালে নির্বাচকমণগ্ডলী অনাস্থা প্রকশ করিলে বিরোধী 
দল সংগে সংগে সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করে। 

কিন্তু এই ব্যবস্থার প্রধান ক্রট হইল, মাত্র দুইটি দল থাকিবার ফলে এই 
দুইটি দলের কোনটিই মতের সমর্থক নহে এমন ব্যক্তিদের মত প্রকাশিত 
হইতে পারে ন।। দ্বিতীয়ত, দ্বি-দলীয় প্রথায় মন্ত্রিসভার শ্বেচ্ছাচারী হইবার 
'আশংক। থাকে । স্বপক্ষীয় সভ্যগণ বিরোধী দলের হাতে ক্ষমতা যাইবার 
সময় মন্্রীদের ক্ষমতাবুদ্ধি ধা, মন্সায় কার্ষের প্রতিবাদ করিতে পারেন । 
দ্বি-দলীয় বাবস্থায় দলের নিয়ম শুংখল। অত্যন্ত কঠে।র হয় এবং ইছাতে 
সাধারণ সদশ্যদের স্বাধীন মত প্রকাশে বাধার সৃষ্টি হয়। 

বছ-দল প্রথার সুবিধ। ও অন্ুঃবিধ। £ বহু-দল প্রথার প্রধান গুণ হইল, 
জনমতের সকল দিকই ইহাতে সহজভাবে প্রক।শের সুবোগ পায়। প্রত্যেকটি 
স্বতন্থ মতই নিজ দলের মাধ্যমে তাহাদের প্রচারের ব্যবস্থা করিতে পারে। 
দ্বিতীয়ত, এই ব্যবস্থায় মন্ত্রিসভ। বা সরকারী দলের হ্বেচ্ছাচারী হইবার 
আঁশংক] বিশেষ থাকে না । তৃতীয়ত, বহুদলের সমন্বযে সরকার গঠিত হইলে 
'আপোষ-আলোচনার মাধ্যমে সকল কাজ কর! যার। যুদ্ধ প্রভৃতি সময়ে 
এইরূপ শালন বিশেষ কার্ধকরী হয় ও ইহাতে জাতীয় এক্য প্রতিষ্ঠিত হয় 

বহু-দল প্রথার কয়েকটি মারাত্মক ক্রুট রহিয়াছে । এই ব্যবস্থায় সরকার 
প্রায়ই অস্থায়ী ও দূর্বল হয়। প্রতিনিধিগণ্ বহু ঘলে বিভক্ত হইবার ফণ্ে 
আইনসভা অনেক সময় কোন দলই এক সংখ্যাগরিষ্ঠতালাভ করিতে 
পারে না। ইহাতে ছুই বা তিনটি দলের মিলিত সরকার (9০৪11880 
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৪০৮50010906) গঠন করিতে হয়। কিন্তু পরম্পর বিরোধিতার জন্ট 
এইকপ সরকার দুর্বল হয়। আবার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সমর্থক ও সভ্যগণ 
ঘল ত্যাগ করিয়! ভিন্ন দল গঠন করিতে পারে, সর্বপাই এই ভয় থাকে এবং 
ইহাতে সরকার অস্থায়ী হয়। বহুদল থাকিলে নির্বাচকগণ অনেক সময় 
বিভ্রান্ত হইয়! পড়ে । অনেক দলের অস্তিত্বের ফলে দেশে দলাদলিও বুদ্ধি পায়। 

উপসংহ্থার-_বহু-দলীয় প্রথার তুলনায় দ্বি-পলীয় প্রথা নিঃসন্দেহে ভাল। 
তবে দি-দলীয় প্রথার কঠোরতাও 11%£191) গণতন্ত্রের দিক হইতে 
বাঞ্ছনীয় নহে। তাই অনেকে মধাপস্থা অবলম্বনের পক্ষপাঁতি । একেবারে 
গোণাগুণতি দুইটি দলও নয়, আবার অসংখা দলও নয়, পাঁচ-ছয় বা সাতটি 
দল থাকিলে ভাল হয়। মোটামুটি যে কয়টি নিদিষ্ট রাজনৈতিক মত দেখা 
যাইবে তাহাদের প্রতিভূম্বরূপ এক একটি দল থাকিতে পারে। 


ভনভত 
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বিবৃতি-_জনমত কথাটির প্রকৃত সংজ্জ| কি হইবে, এই বিষয়ে রাষ্্র- 
বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে । হহার ধারণ! খুব স্পষ্ট নয, তথাপি ইহার 
অস্তিত্ব আমরা ভ্জুভব করিতে পাবি । রাষ্ট্রসংক্রান্ত কোন বিষয়ে বেশ কিছু- 
সংখ্যক লোক' স্পইভাবে কোন অভিমত প্রকাশ করিলে এবং অন্তান্ক লোক 
সেই মতের গুরুত্ব অগ্রাহা করিতে ন। পারিলে তাহাকে 'মাদর। জনমত বলিতে 
পারি। বিভিন্ন বিষয়ে জনসাধারণের যে মত ব্যক্ত হয়, তাহাই জনমত ॥ 
কিন্ত জনসাধারণ সে মত প্রকাশ করিবে ফি প্রকারে? জনদাধারণের 
সকলে কোন বিষয়ে একমত না হইলে তাহা কি জনমত হইতে পারে? 
রাষ্ট্রকল্যাণের বিরোধী কোন মঠ বদি ব্যক্ত হয় তাহ। কি জননত নামের 
যোগ্য ? এই সব প্রশ্নের সহুত্তর প্রয়োজন । 

ফরাসী লেখক লাওষেল বলিয়াছেন, জনমত “জনসাধারণের? নয় এবং 
ইহা! “মত/?ও নয় । জনমত হহবার জন্ত সকল জনসাধারণের একমত হুহবার 
দরকার নাই, সংখ্যাগরিষ্ট অংশের সমর্থনেরও প্রয়োজন নাই। সমাজের 
পক্ষে কল্যাণকর এইরূপ কোন 'অভিমও একদল ব্যক্তি ঘদি দৃঢভাবে ব্যক্ত 
করে ও তাহা ক স্বপক্ষে অন্তান্য ব্যক্তির সমর্থন আদায়ের জন্ত একান্তভাবে 
চেষ্টা করে তবেই তাহা জনমত আধখ্য! লাভ করিহে পারে। সুতরাং 
জনমতের মধ্যে নিয়লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য কর। ঘায় 

(১) ইহা সমাজের কল্যাণের জন্য হওয়। চাই । দেশের অধিকাংশ মাছৰ 
কোন অন্যায় কার্ষের ম্বপক্ষে সমবেতভাবে মত প্রকাশ করিলেও রাষ্ট্রবিষ্ঞান্দে 
তাহাকে জনমত বলিয়! স্বীকার করা হইবে ন।। 

(২) একদল ব্যক্তিকে (তাহাদের সংখ্যা মোট অনদংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ, 
প্রধান সংখ্যালবিষ্ট বা অতি অল্পসংখ্যক যেক্পেই হউক ন। কেন) দৃঢ়তা সহিত 
মতটিকে সমর্থন করিতে হইবে এবং ইহার প্রচারের জন্ত সর্বতোভাবে উদ্যোগী 
হইতে হইবে । 


৩৩ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


(৩) সংঙ্টি্ই মতের উদ্যোক্তা ভিন্ন অদ্তান্ত যে ব্ক্তির! রহিয়াছে তাহাদের 
এই মতের গুরত্বকে হ্বীকার করিতে হইবে। 

এই গুসংগে একটি উদ্বাহরণ দ্েওয়। যাইতে পারে । বিবাহে পণপ্রথার 
বিরদ্ধে ্তমানে ভারতে বেশ জনমত গড়িয়া উঠিয়াছে। এই মত প্রচারের 
ক্ষেত্রে দেশের জকল নরস্নারী কিংবা সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এই প্রথা বিলোপের 
মত সমর্থন করে কিনা তাহা জানিকার উপায় নাই। তবে ইহা! সমাজের 
কল্যাণের ভন এয়োজন। একদল আদর্শবাদী ও গুগভিশল ব্যক্তি নিষ্ঠার 
সহিত ইহার পক্ষে হজ্ঘবদ্ধ প্রচার চালাইতে থাকে । অন্তান্ত ব্যক্তিরাও 
ইহার যত্তির সাক্ব্তা তগ্রাহ্থ করিতে পারে নাই। ফলে বর্তমানে ইহা 
শত্তিশালী জনমতে পরিণত হইয়াছে । 

ভন্ঃত্রেগকত্ব 2 গণতন্ত্রে জনমতের গুরত্ব অসীম নির্বাচনে বিভিন্ন 
বিষয়ে থে ভনমত গড়িয়া] উঠে তাহার পক্ষে বা বিপক্ষে জনসাধারণ ভোট দিয়া 
থাকে । নিরাচিত ব্যক্তিরা জনসাধারণের গ্রতিনিধিরূপে শাসনকার্ধে অংশ 
গ্রহণ করে। তাহারা জনমতের দ্রিকে দৃষ্টি রাখিয়াই শাসনকার্য চালায়। 
জনসাধারণ হ নমত হৃষ্টির দ্বারা সর্ববিষয়ে নিজেদের মত প্রকাশ করে । কোন 
সক্কারের পক্ষেই জনমতকে একেবারে অগ্রাহা করিয়া চলা সম্ভব নয়। 
জনমত্ডের বিরুদ্ধে গেলে দ্রেশে তশাস্তির সৃষ্টি হয় এবং সরকারের পক্ষে 
শাসনক্ষমণ্ডায় অধিষ্ঠিত থাক! সম্ভব হয় ন!। 

জনমত গঠনের উপাদানসমুহ £ (১) রাজনৈতিক দল বিভিন্ন 
রাজনৈতিক দল রাষ্ট্র পরিচালনার কমপন্ত! ও জনসাধারণের নানারূপ সমস্যা 
লইয়া আলোচন। করে এবং নিজেদের বক্তব্যের সমর্থনে জনসাধারণকে 
সংগঠিত করার চেষ্টা করে। জনসাধারণ নিজেদের পছন্দমত বিভিন্ন দলের 
বক্তব্য সমর্থন করে এবং ইহাতে বিভিন্ন মত প্রকাশ ও গঠনের কাজ সম্ভব হয়। 

(২) মুদ্রাযন্ত্র_জনমত গঠন ও প্রকাশের ক্ষেত্রে মুদ্রাযস্ত্র বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
স্থান অধিকার করিয়া আছে। সংবাদপত্রে বে সব সংবাদ, মন্তব্য ও প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হ্য় জনসাধারণেঞ মতকে তাহা! বথেষ্ট গ্রভাবিত করে। দৈনিক 
সংবাদপত্র ছাড়াও সাময়িকপত্র, পুস্তক ও নানাপ্রকার ইস্তাহার জন্তু গঠনে 
সাহায্য করে। ৫ 

(৩) বেতার-আধুনিককার্লে বেতার সংবাদ ও অতিমত প্রচারের অন্ততম 
বাহন। ইহার সাহায্যেও জনসাধারণ নিজেদের মত গঠন করে। 


জনমত ২৩১ 


€৪)' চলচ্চিত্র-_-চলচ্চিত্রও জনমতকে নানাভাবে প্রভাবিত করে । ইহার 
দ্বারা জনসাধারণের মত গড়িয়া উঠে। 

(৫) শিক্ষা! প্রতিষ্ঠটান_স্কুল-কলেজে ছাব্রছারীর। নিজেদের পাঠ গ্রহণের 
সময় বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করে। পরম্পর মেলামেশার দ্বারাও 
তাহার। অনেক কিছু জানিতে পারে । ছাত্র ও পরবর্তী জীবনে নাগরিকরূপকে 
এই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা জনমত টিতে যথেষ্ট প্রভাব বিশ্বার করে। 

(৬) সভা সমিতি-বিশিষ্ট নেতা! ও বক্তাগণ স্৪ংসমিতিতে জনসাধারণকে 
উদ্দেশ্া করিয়া বিভিন্ন বিষয়ে ব্তৃতী করেন ও ভ্রনসাধারশকে নানাভাবে 
অন্তপ্রাণিত করেন । জনমত স্থটিতে ইহার গুরুত্ব অনেক । 

$৭) আইনসভা--নইনসভায় জনসাধারণের শিনাচিত গুটিনিধিগণ 
বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্ক সমালোচনা ও প্রশ্নোভ্তরের সাহাযোে নানা মত বাক্ত 
করে। প্রতিনিধির অনেক সময় লনসাধারণের নির্দিষ্ট মতকে প্রকাশ করে, 
এবং আহুন্সভার বাহিরে জননাধারণ সভাসমিতি, সংবাদপত্র প্রভাতি মারফত 
এই সব বস্তবোর আলোচন। করে । হৃহাতত বিভিন্ন বিষয়ে মত প্রকাশ পায়। 
স্থতরাং জনমত গঠন ও প্রকাশের ক্ষেত্রে আহনসভার ভূমিকাও অনেকথানি | 

উপসংহার - গণতন্ত্রের সাফল্যের জ্ন্ সুষ্ঠু, স্বাভাবিক ও স্ুুচিষ্িত জনসত 
একান্ত আবশ্যক । কিন্তু অনেক রাষ্ট্রেই ইহা। গঠনেগ উপাদানগুপি ক্রটিপূর্ণ 
ও জনমত গঠনের পথ বাধাসংকুল। "বভার প্রভৃতি সরকার পর্িঢালিত, 
মুদ্রান্ধ বিত্তশালাদের করায়ন্ত, সভাসমিতিৰ অন্ষ্ঠান ও ব্রাজনৈতিক দলের 
কাধকলাপের উপর নানার্দপ সরকারী শিয়ন্ত্রণ ও শিক্ষ! প্রতিষ্ঠানের অপ্রতুলত। 
প্রভৃতির জন্য সুুভাবে জনমত প্রকাশ সব সময় সম্ভব হষ না| হার বাধাখুলি 
দুর কর অবশ্য প্রয়োজন । একদিকে শিক্ষা ব্যাপক প্রসার ও অপরদিকে 
সবপ্রকার নিয়ন্ত্রণমুক্ত বেতার, চলচ্চিত্র, মুদ্রাঘন্ত্। সভাপমিতি প্রভৃতির ব্যবস্থ। 
করিলে সহজ ও স্বাভাবিকভ'বে জনমত গঠন ও হহাপ্প প্রকাশ সম্ভব হইবে। 


্যানীয় জায়ত্তশাসন 
1004 17 ১্র75-00% 2. 11 ঘা 


৩. 112. 10575 7.0051 00৮6170700551 2100 01511782681518 26 110702 
(০610125] 050562002068, (081. 1944 ) 


ভূমিকা__আধুনিক রাষ্ট্রের আয়তন বড় হইবার ফলে কোন রাষ্ট্রেই আজ 
'আর একটিমাত্র কেন্দ্রীয় সরকরের পক্ষে দেশের সকল কাজ কর! সম্ভব হয় 
ন1। ইহার জন্য স্থানীয়ভাবে অনেক ক্ষুত্র ক্ষুদ্র স্থানীয় স্বার়ভ্রশাসনমূলক সংগঠন 
গড়িয়া তাহাদের হাতে শাসন-সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়। 
শীসনকার্ষের স্থবিধা ও গণতন্ত্রের প্রসার, দুই দিক হইতেই এইরূপ শাসন- 
সংগঠনের গুরুত্ব খুব বেশি । 

বিবৃত্ি--প্রত্যেক রাষ্ট্রে ক্ষুপ্র একটি অঞ্চলে স্থানীয় বিষয় সম্পর্কে শাসন- 
কার্য পরিচালনার জন্য জেলা, শহর, গ্রাম প্রভৃতির ভিভিতে যে বিভিন্ন- 
সংগঠন গড়িয়। তোল! হয় তাহাদের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব। স্থানীয় সরকার 
বল' হয়। গ্রেট বুটেনের কাউন্টি, বরো ও পারিস্‌ কাউন্সিল প্রভৃতি, 
ফ্রান্সের কমিউন, মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সিটি কাউন্সিল এবং ভারতের 
মিউনিসিপ্যালিটি, ডিস্ত্রীক বোর্ড, পঞ্চায়েত, ইউনিয়ন বোর্ড প্রভৃতি এই জাতীয় 
সংগঠন । 

অনেক সময় যুক্তরাষ্ট্রের অংগ-রাজ্যগুলিকেও স্থানীয় সরকাঞ্স বলা হয় 
কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানে শ্বানীয় সরকার (150291 9০597121090 ) ধলিতে এইরূপ 
ক্ষুদ্র অঞ্চলের ্বায়তশসনমুলক প্রতিষ্ঠানকেই বোঝায় । 

সাধারণতঃ এই সব সংগঠনের হাতে শিক্ষা স্বাস্থ্য, রাস্তাঘাট নিমাণ, জল 
ও আলোর ব্যবস্থা গ্রভতি কাজের দায়িত্ব থাকে । 

কেন্দ্রীয় প্রকারের সহিত পাথক;- রাষ্রশাস্ন নীতির দিক হইতে 
কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত স্থানীয় সরকারের নীতিগত শার্থক্য রহিয়াছে। 
লীককের মতে এই পাথক্য দুই দিক হইতে বিবেচন। কবা উচিত-_ প্রথম, 
সংবিধানের দিক হইতে ; দ্বিতীয়, ইহাদের সম্পাদিত কার্ষের দিক হইতে । 

সংবিধানের দ্বিক হইতে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা রাষ্ট্রের সংবিধান কর্তৃক 
নিদিষ্টভাবে স্বীকৃত । কেন্দ্রীয় সরর্কার লিজ কাঁধের ক্ষেত্রে ইচ্ছামত কার্য 
সম্পাদন করিতে পারে । কিন্ত স্থানীয় সরকারগ্ালি সংবিধানের ধার! 


স্থানীয় স্বায়তশাসন ২৩৩ 


অনুসারে ্থষ্টি হয় নাই, কিংবা সংবিধান কর্তৃক নিথি্ট ক্ষমতা ভোগ করে না। 

কেন্ত্রীয় সরকার ক্ষর্তৃক স্থানীয় সরকারের কার্য নিয়ন্ত্রণ গ্রেট বুটেন বা 
ফ্রান্সের ন্যায় এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে যেমন হয়, মাকিন ফূক্তরাষ্ট্রে তাহা হয় না। 
কেন্দ্রীয় সরকার বা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার স্থানীয় সরকারের উপর কোন প্রভাব 
বিস্তার করিতে পারে না। অংগ-রাজ্যগুলির সংবিধানে ইহাদের নিদিষ্ট স্থান 
আছে এবং ইহার! নিজ নিও ক্ষেত্রে মোটামুটি ্বাধীন | 

দ্বিতীয়ত, কাধের দিক হইতে কেন্দীয় সরকার সাধারণত দেশরক্ষ।, শান্ত্রি- 
শৃংখলা স্থাপন, যাতায়াত ব্যবস্থ। প্রভৃতি কার্য সম্পাদক করিয়া থাকে । কোন 
একটি অঞ্চলের পরিবতে সমগ্র দেশের সাধারণ সমস্যাগুলি ইহার বিষ্চেনার 
বিষয় । কিন্ত স্থানীয় সরকার বান্তায় আলে! প্রদান, পানীয় জলেখ ব্যবস্থ। 
প্রভৃতি নিতান্তই স্থানীয় সমন্তা সনাধানের চেষ্টা করে। 

| এহ প্রশ্রের পুণাগ উত্তরের জন্য হৃহার সহিত ১১১ন প্রশ্নের উত্তরণ 
যোগ দিতে হইবে |) 
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নিদিষ্ট অঞ্চলের নাগরিকদের সবপ্রকার লুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যখন্থা কগা স্থানীয় 
সরকায়ের কাজ। আধুনিক রাষ্ট্রে স্থানীয় সপকারের কাজগুলিকে প্রধানত 
চারটি ভাগে বিভক্ত কর! যায় : 

(১) সংরক্ষণের কাজ--( 11965০091৮5 ০: ) 2 পুলিশ ও ফায়ার্গ 
সাভিসের ব্যবস্থা কর! এবং স্থাস্থ্যরক্ষী, খাছ ডেজাল্‌ ধন্ধ করা» সঠিক ওঞজন- 
পদ্ধতি অন্গসরণ প্রভৃতি প্রয়োজনীহ় কমচারীদের দ্বারা তদারক কগিধার 
কাজ ইহার অন্তভুক্ত। 

(২) বৈষস়্িক কাজ (00200007081 ৮০) : রাস্তাঘাট নিশাণ ও 
সংরক্ষণ, রাস্তায় আলোর ব্যবঞ্থ।, ড্রেন পরিক্ষা এভৃতি হহার মধ্যে পড়ে। 

(৩) সমাজসেবার কাজ (5০90181 56:5806 /017) £ শিক্ষা গৃহ. 
নির্মাণ, শিশু ও মাতৃমঙ্গল এতিডান পরিচালনা) অক্ষম, অনাথ ও বুদ্ধেখ 
সংস্থান, আমোদ-প্রমোদের ধ্যবস্থা, পার্ক ও খেলার ব্যবস্থা প্রভৃতি স্থানীয় 
সরকারে প্রধান সমাজসেবামূলক কাজ । 

(8) ব্যবমামুলক কাজ (1799198 198) £ গৃহে জল ও আলো সরবরাহ, 


পরিবহন ব্যবস্থা, বাজার পরিচালন প্রন্তৃতি বিভিন্ন কাজ স্থারীয় সরকার 
ব্যবসায়ের ভিত্তিতে পরিচালন। করিতে পারে । 


২৩৪ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


প্রত্যেক রাষ্ট্রে স্থানীয় সরকারকে অধিক পরিমাণে জনকল্যাণের কাজ 
গ্রহণ করিতে হইতেছে । 
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বিরাট রাষ্ট্রের সকল খুটিনাটি বিষয় কেন্দ্রীয় সরকারের একার পক্ষে করা 
সম্ভব নয়, প্রধানত এই কারণে এধং সকল ক্ষমতা কেবলমাঞ্র কেন্ছে 
সরকারের হাতে না রাখিয়] স্থানীয় জননাধারণকেও কিছু ক্ষমতা ব্যবহারের 
স্থযোগ দেওয়। হোক, এই যুক্তিতে প্রা সকল আধুনিক রাষ্ট্রেই স্থানীয় 
সরকার গঠিত হইয়াছে । 

গণতন্ত্রের আদর্শের দিক হইতে স্থানীয় সরকারের গুরুত্ব অপরিলীম। 
জনসাধারণের সকলের পক্ষে কেন্দ্রের (এমম কি যুক্তরাষ্্ীয় শাসন-ব্যবস্থায় 
অংগর!জ্যেও ) আহইনসভ। প্রভাতির সদশ্য হওয়া সম্ভব নহে । অথচ কোন 
কোন বিষয়ে তাহারাও শ[সন-পরিচালনার কাজ করিতে পারে। স্থানীয় 
স্ব'য়ত্তশাসনে হহ সম্ভব হইয়াছে । স্থানীয় ভিত্তিতে বিভিন্ন বিষয় পরিচালনার 
ভার স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত প্রতিনিধির হাতেই দেওয়। হইয়াছে । গ্রেট 
বুটেন গ্রভৃতি রাষ্ট্রে আইনত কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপের ক্ষমতা থাকিলেও 
স+ধারণত স্থানীয় সরকারের কাজে কোনরূপ হস্তক্ষেপ কর! হয় ন।। 

রাষ্ট্রের সকল ক্ষমত। কেবল একটি কেন্দ্রীয় সরকার ব1 কয়েকটি রাক্য 
সরকারের মধ্যে আবদ্ধ না রাখিয়া বন্তসংখ্যক স্থানীয় সরকারের মধ্যে ছড়াইয়! 
দিতে পারিলে সরকারের স্বেচ্ছাটারী হইবার আশংকা! কম থাকে! এইরূপ 
ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ গণতত্ত্রের দিক হইতে বিশেষ বাঞুনীয়। 

স্থানীয় ভিত্তিতে নাহারা শাসন-পরিচালন] কার্ষে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন, 
পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় ও রাঙ্গ্য সরকাঁরের কার্ষে অংশ গ্রহণে এই অভিজ্ঞতা 
তাহাদের বিশেষ সাহায্য করে |: 

স্থানীয় সব্কারের কার্ষের মধ্য দিয়ং জনসাধারণ বিভিন্ন বাক্তির সতত» 
চরিত্র, দক্ষতা ও মতবাদের পরিচয় লাভ করে এবং ইহার ফলে কেন্দ্রীয় ও 
রাজা সরকারের প্রতিনিধি নির্বাচনে তাহাদের স্থবিধা হয়। 

দুরবর্তী রাজধানী-শহর হইত্তে দেশের সকল স্থানের সমস্তা ঠিকমত জানা 
সম্ভব নয়। স্থানীয় সরকারেরঘ্ৰারাই ইহ! সম্ভব । 


বাতের কর্মপারাধি 
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ভূমিকা" রাষ্ট্রের উদ্দেশ্তা কি, ইহার কর্মপরিদি কতদূর বিজ্যৃত, 
অর্থাৎ কোন কাজ রাষ্ট্রের করণীয়, আর কোন কাজ রাষ্ট্রের কর" উচিত নয়, 
এই বিষয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের লেখকগণ একমত নহেন। বলিতে গেলে রাষ্ট্র- 
বিজ্ঞানের আলোচনার সুরু হইতেই বাষ্ট্রবিঙ্জানীদের মধ্যে 'এহ সম্পর্কে মত- 
বিরোধ চলিয়। আসিতেছে । গেটেল বলিয়াছেন, সরকারের 'শ্র্প রূপ কি। 
স্‌ সম্বন্ধে মান্য যেমন একমত হইতে পারে নাই সেইরূপ রাষ্ট্র কোন কোন 
কার্ধ সম্পাদন করিয়া! তাহার উদ্দেশ্টসাধন করিবে সেই বিষয়ে আজ পধন্ত 
মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই । 

বিবৃতি_ প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিতগণ» বিশেষ করিয়া প্রেটো ও আরিষ্টটল, 
জার্মীন লেখক হেগেল ইংরেজ আদশবাদিগণ, রাস্তায় সমাক্গতন্ত্রবাদিগণ, এব্‌ং 
নাতসী ও ফ্যাসিবাদী লেখকগণ রাষ্ট্রকে ব্যক্তির উধে স্থান দিয়াছেন । এই 
সব লেখকদের মতে রাষ্ট্র সর্বব্যাপক | রাষ্রই লক্ষা; রাষ্্রের জন্তহ নাগরিক । 
নাগরিকদের রাষ্ট্রনিরপেক্ষ কোন অন্তিত্ব নাই । নাগরিকদের নিজেদের ভাল 
মন্দ বুঝিবার বা স্বতন্ত্রভাবে কোন কিছু করিবার ক্ষমতা নাই । সুতরাং 
রাষ্ট্রকে নাগরিকদের জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছুই করিতে হইবে । এইরূপ 
মত অনুসারে, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য নাগরিকদের কল্যাণসাধন করা, এবং রাষ্ট্রের 
কর্মক্ষেত্রের পরিধি সীমাহীন । 

আযরিষ্টটল বলিয়াছেন, মান্থষের প্রকৃত শ্থুখের ব্যবস্য! করাই রাষ্ট্রের 
উদ্দেশ্য । ন্ায়ের প্রতিষ্ঠা ও স্থবিবেচন| প্রহ্থত কার্ষের স্বারাঁই কেবলমাত্র 
স্ৃথ সম্ভব। রাষ্ট্র শিক্ষ। প্রভৃতির দ্বারা এই উদ্দেশ্তাকে সফল করে । অষ্টাদশ 
ও উনবিংশ শতাব্দীর ব্যক্িম্বাতন্্র/বাদ্ী নৈরাছ্যাবানী ও বহুত্ববার্দী প্রভৃতি 
লেখকদের মতে রাষ্ট্র একটি অকল্যাণকর প্রতিষ্টান । বাস্তব কারণে ইহার 
অস্তিত্বকে স্বীকার করিতে হয় বলিক্া৷ ইহাকে তাহারা একটি প্রম্নোজনীয় 


২৩৬ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


থারাপ জিনিস” (& 09০988975৩1) বলিয়া! অভিহিত করিয়াছেন। ব্যক্তি 
এখানে রাষ্ট্রের উের্বে । রাষ্ট্র লক্ষ্য নহে, পন্থা মাত্র । এই মত অনুসারে রাষ্ট্রের 
কাজ হুইবে যতসামান্য বাহ! না করিলেই নয়। পররাজ্যের আক্রমণ হইতে 
দেশকে রক্ষা কপ] ভিন্ন রাষ্ট্রের অপর কোন কাজ থাকিবে ন। | অন্ত সব কাজ 
ব্যক্তিরা করিবে । নৈরাজ্যবাদীরা আবার রাষ্ট্রের প্রয়োজনকেই স্বীকার 
করেন ন!। 

মার্কস, এঙ্গেলস প্রভৃতি কমিউনিষ্ট লেখকগণের মতে, রাষ্ট্র সমাজের 
শ্রেণীশাসনের যন্ত্র মাত্র । রাষ্ত্রের উদ্দেশ্য হইতেছে শ্রেণীশাসনকে অব্যাহত 
রাখা । বেদিন শ্রেণীহীন সনাঙ্গ প্রতিষ্ঠা কর। সম্ভব হইবে, সেইদিন রাষ্ট্রের আর 
কোন প্রয়োজন থাকবে ন।। 

এইরূপ বিপরীতদুখাী চরম মতবাদের দৃষ্টিকোণ হইতে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্তাকে 
ব্যাখ্য। করিবার চেষ্টা হইয়াছে ; অনেকে আবার ইহাদের মধ্যে মধ্যপন্থ। গ্রহণ 
করিয়াছেন । পুবে যখন বাস্্রকে শাসকদলের ব্যক্তিগত ব্যাপার বলিয়। মনে 
করা হইত তখন রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনার বিশেষ কোন গুরুত্ব ছিল 
না । কিন্তু মধ্যযুশে গণতন্ত্রের প্রসার ও উদ্বারনৈতিক মতবাদের আবির্ভাবের 
সময় হইতে ইহ বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করিয়াছে । | 

বনৎন্ত্রি সাধারণের কল্যাণসাধনকে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য বলিয়া! বর্ণন। 
করিয়াছেন । বেম্বাম প্রভৃতি হিতবাদ্ী লেখকগণ বলিয়াছেন, “পর্বাধিক 
সংখ্যক মানুষের জন্ত সর্বাধিক কল্যাণসাধনই, (89898 ৪০০০ 10 .67)9 
£7986686 100100097) রীষ্ট্রের উদ্দেশ্ব। বাক্তিত্বাতন্্রাবাদশদেব মতে রাষ্ট্রের 
উদ্দেশ্ট ব্যক্তিজীবণকে নিয়নত্রিত কর! নহে, স্থুন্দর জীবনযাপনের পথে যে সব 
বাধা রহিয়াছে, তাহার অপসারণ করাই রাষ্ট্রের কাজ। আধুনিক লেখকগণের 
মতে, রাষ্ট্র কল্য/ণকর প্রতিষ্ঠান । স্থতরাং নাগরিকদের কল্যাণ হইতে 
পারে এমন সকল কাজ করা বাঠ্র কর্তব্য । 

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্তকে কয়েকজন লেখক ভিন ভাগে ভাগ করিয়াছেন । 
ইহার মধ্যে উইলোঁব, গ্রাণার ও বাঞজেসের শ্রেণীবিভাগ তশমর! আলোচন। 
করিতে পারি। | 

উইলোবির মতে, রাষ্ট্রের, উদ্দেস্ত প্রাথমিক, মাধামিক ও চরম--এই 
তিন ভাগে বিভক্ত । শ্রাথমিকণ্উদ্দেন্ত হইল রাষ্ট্রের শাস্তিশুংখলা ও স্বাধীনতা! 
রক্ষা করা; মাধ্যমিক উদ্দেশ্য হইল ব্যক্তিস্বাধীনতার ব্যবস্থা করা) আর চরম 


রাষ্ট্রের কর্মপরিধি ২৩৭ 


উদ্দেশ্ব হুইল জনসাধারণের নৈতিক, মানসিক ও আর্িক কল্যাণ সাধন 
করা । 

গীর্ণার তিন ভাগে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্ট বর্ণনা! করিয়াছেন; প্রথমত, রাষ্ট্রের 
উদ্দেশ্য হইল আভ্যন্তরীণ শান্তিশংখলা রক্ষা কর! ; দ্বিতীয়ত, সমাজের 
সামগ্রিক কলাণসাধনের বাবস্থা করা এব তৃতীয়ত মানবসভাতার উন্নয়নের 
জন্য চেষ্টা কর! । 

বার্জেমের মতে, রাষ্ট্রের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হইল সুশাসন গ্রন্তিষ্ঠা কর!) 
মাধ্যমিক উদ্দেশ্য জাতীয় জীবনের উন্নয়ন ; এব, চরম উদ্দেশ্য হুইল সর্ধ মানব- 
সমাজের কল্যাণসাধন | 

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আধুনিক বাষ্ট্রবিজ্ঞানীদেব মধ্যে ল্যান্কির অভিমত 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তিনি বলিয়াছেন, রাষ্ট্র হইল ভনসাধারণ্র সর্বাধিক 
সামাজিক কল্যাণ গ্র্থিষ্ঠার সংগঠন । ইহার কার্ধাবলী মাষের আচরণের 
এ্ক্যসাধনের মধ্যে সীমাবদ্ধ । পরীক্ষার ফলাফল অন্গসারে এহ সীমার 
সংকোচন ব। সম্প্রসারণ ঘটিধে | স্ুতর!ং মাভযষের সমগ্র কার্যাবলীগ নিয়ন্ত্রণ 
করিবার জন্য রাষ্ট্র উদ্ভুত হয় নাই। ইন্' সমাজজীবনের পরিধি নির্ধারণ 
করিয়। দিতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্র ও সমাজজীরন ভিন্ন নহে। 

উপসংহার- বাষ্্রের উদ্দেশ্য সবদেশ ও স্নকালের চন্য একইবপ হতে 
পাঁরে না, বিভিন্ন লেখকের মতামত ভহতে এইবপ ধারণাগ হয় । দেশ ও কাল 
ভেদে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য পৃথক হইয়া খাকে । তথ টি সাধারণভাবে ধল। যায়, 
শাস্তি ও শুংখল! স্থাপন করিয়া! স্শাঁসন প্রতিষাপ দ্বারা নাগরিক জীবনের 
পূর্ণ বিকাশ এবং সংগে সংগে মানবলভ্যতার উন্নয়নস।ধন বাধেগ উদ্দেশ্ট | 
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ভু্মক।--গাষ্্রের কমপরিধি কতদূর বিস্তৃত, এন বিষয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা 
মোটামুটি ছুইটি প্রধান দলে বিভক্ত । সমাজতন্ত্বাদীদের মতে, রাষ্ট্র যেকোন 
কাজ করিতে পারে-ইহার কর্মপরিধির কোন সীমারেখা চান! যায় ন1। 
অপরদিকে ব্যক্তিত্বাতন্্যবাদীরা বলেন, রাষ্ট্রের কাজ হইবে অতান্ত সীমাবদ্ধ ; 
শাস্তিশুংখল রক্ষ। ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থ। ভিন্ন অন্য কোঁন কাজ রাষ্ট্র করিবে না. 


২৩৮ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


কিন্ত আসলে এই ছুই মতবাদের কোনটির দ্বারাই রাষ্ট্রের কার্ষের গ্রকৃত সীমা 
নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। ব্যক্তিম্বাতন্্যবাদীদের মতাহুসারে, রাষ্ট্রের কাজ 
কেবলমাত্র পুলিশের কাজ নহে, আবার সমাজতন্্ববাদীদের ধারণামতে, ইহার 
হাতে কোনরূপ সীম! নিরেশ না করিয়া সকল কাজের ক্ষমতাও দেওয়া যায় 
না। রাষ্ট্রের প্রকৃত কর্মপরিধি।স্থির করিতে হইলে এই ছুই মতের মধ্যপন্থ। 
'মন্ুদরণ করিতে হইবে। 

বিবৃতি-_বর্তমানে রাষ্ট্রকে কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানরূপে কল্পনা “করা হয়। 
নাগরিকদের কল্যাণের দ্বারা জাতির উন্নয়নের জন্য যাহ! কিছু করণীয় রাষ্ট্র 
তাহ করিতে পারে । জাতির উন্নতির সংগে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের 
দিকেও রাষ্ট্রকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে । পূর্বে অনেক কাজ একান্তভাবে 
বাক্তির করণীয় বলিয়া মনে করা হইত, যেমন শিল্প পরিচালনা, ব্যবস।- 
বাণিজ্য, কুষিক'ধের জন্ত জলসেচের ব্যবস্থা, বিগ্ভালয় পরিচালনা ইতাদি । 
কিন্তু বর্তমানে প্রায় সর্বত্র এই সব কাজ রাষ্ট্রের অবশ্ঠ-করণীয় বলিয়! গৃহীত 
হইতেছে । ব্যক্তির পক্ষে এইগুলি ঠিকভাবে পরিচালিত করা সম্ভব নয়, এবং 
ইহা না করিলে সামগ্রিক উন্নতি ব্যাহত হইবে, স্তুতরা* রাষ্ট্রকে ইহার ব্যবস্থা 
করিতে হয়। 

মে'ট কথা, রাষ্ট্রের গ্রয়োজনীয়ত। তাহার কার্ধাবলীর দ্বারাই প্রমাণিত 
হয়। রাষ্ট্র বে ক'জ করিবে তাহার দ্বারা যদি নাগরিকদের কল্যাণ হয় তবে 
সেই কান্ত নিশ্চয়ই সমর্থনধোগ্য । বিশাল জনসমষ্টির অথনৈতিক উন্নয়ন এবং 
যুদ্ধ প্রভৃতি কারণে রাষ্ট্রের কর্মপরিধি ক্রমেই বাড়িয়া! চলিতেছে । রাষ্ট্রের 
কাঁজকে সংধারণত অপবশ্ট্যিক ও প্রচ্ছিক, এই ছুই ভাগে ভাগ করা হয়। 
কিন্ত বর্তমানে ্রচ্ছিক কাঁধাবলীও প্রায় আবশ্তিক কার্ষে পরিণত হইতেছে । 
এই কারণে অনেকেই মনে করেন, রাষ্ট্রের কর্মপরিধির কোন লীমারেখ। 
টানা সম্ভব নয়। 

সমালোচনা-_রাষ্ট্রের উদ্দেস্ট নাগরিকদের কল্যাণসাধন করা | সুতরাং 
ইহার জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন কার্য রাষ্ট্র অবশ্যই করিতে পারিবে । তাই 
বলিয়! রাষ্ট্রের কর্মপরিধি সীমাহীন, ইহা ঠিক নহে। ম্যাকাইভার 
বলিয়াছেন, নাগরিকদের শিশুর ন্যায় বিবেচনা ক্রিয়া তাহাদের প্রতিটি 
কর্ষ নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্ট! করা রাষ্ট্রের পক্ষে বিপঞ্জনক। কতকগুলি বিষয়কে 
রাষ্ট্নিয়ন্রণের সীম*বেখ*র বাহিরে রাখা একান্ত প্রয়োজন । নাগরিকের 


রাষ্ট্রের কর্মপরিধি ২৩৯) 


স্বাধীন মত প্রকাশে কোন বাধা দেওয়া উচিত নয়। অবশ্থ ব্যক্ধ মতের ছারা 
রাষ্ট্রের নিরাপত্ত! নই হইলে, কিংব। প্রতিবেশী নাগরিকদের পক্ষে ক্ষাতির 
কারণ হইলে এই মত নিয়ন্ত্রণ করা চলে। 

সাধারণত মাচছষের নৈতিক জীবন, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চা, সাহার 
ও পোশাক, ভাষা, ধর্মবিশ্বাস, আচার ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ে রাষ্ট্রের হক্তক্ষেপ 
কর। উচিত নয়। রাষ্ট্র এইসব বিষয়ে তাহার কর্মপীমা বিল্তভ করার চেষ্ট। 
করিলে অনর্থের সৃষ্টি হয়। একনায়কত্ন্ত্রী শাসনে এইবূপ চেষ্ট! হওয়ার ফলে 
যে অস্থবিধ! দেখ। দিয়াছে, তাহাতে রা্ট্রবিজ্ঞানীদের এইদিকে নৃতন করিয়। 
দৃষ্টি পড়িয়াছে। 

উপসংহার--মূল কথ! হইলে, রাষ্ট্রের কর্মপরিধি ক্রমেই বাড়িয়া চপি- 
প্লাছে এবং ইহ। প্রায় নাগরিকজীবনের সকল দিককে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভবে 
স্পর্শ করিয়াছে । তবে নাগরিকদের স্বাধীন কার্ধকলাপ যতক্ষণ রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট 
উদ্দেশ্যের পরিপস্থী না হয় ততক্ষণ নাগরিকদের কোন কার্ণে ব্াষ্ট্রের হস্ত:ক্ষপ 
কর! উচিত নয় । যেসবকাঁজ বাক্তির পক্ষে একা বেশ ভালভাবেই কর 
সম্ভব, তাহ! রাষ্ট্রেরকরা উচিত নহে, বরঃ ব্যক্তি যাহাতে তাহ! ঠিকভাবে 
করিতে পারে তাহার জন্য রাষ্ট্রের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি কর উচিত। কিন্তু 
যদি কোন কাজ ব্যক্তির দ্বারা ঠিকভাবে করা সম্ভব ন! হয়, তবে তাহ। রঙে 
নিজ হস্তে গ্রহণ কর প্রয়োজন । 
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ভূমিকা বর্তমান যুগ সমাজতন্ত্রের বুগ। রাষ্্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক 
তত্বরূপে ব্যক্তভি-স্বাতিন্ত্রাবাদ (]5818865 0817০) মতবাদ আজ সর্বত্র পরিত্যক্ত 
হইতে চলিয়াছে এবং ইহার স্থলে সমাজতন্বের প্রতিষ্ঠা হইতেছে । সমাজতন্ত্র 
মূল কথ। হইল ; উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থার উপর একজন বা কয়েকজন 
ব্যক্তির কোন কর্তক থাকিবে না, ইহার উপর সমগ্র সমাজের মালিকানা 
থাকিবে । রাষ্ট্র কর্তৃক সব কিছু নিয়ন্ত্রিত ও পরিচ'লিত হইবে । সমাজতন্ত্রী 
সমাজে কেহ কাহারও উপর অন্যায় আধিপতা করিতে পারিবে না, সকলের 
জন্য কাঁজ, বিশ্রাম ও উপযুক্ত মজুরীর বাবস্থা হইবে এব" এখানে এমন ব্যবস্থা 
করা হইবে থে প্রতোকে ভাহার ক্ষমতা অনুবায়ী কাক করিবে এবং প্রত্যেকে 
তাহার প্রয়োজনের জিনিস পাইবে । 

এই মূল বিষয়ে সমাজতন্ত্রবাদীরা প্রা একমত হহলেও লক্ষ্য» পদ্ধতি ও 
কার্যক্রমের দিক হইভে সমাজতত্ত্রধাপশীন| বন্ধ দলে বিভত্ত । সমাজতন্ত্ৰী 
চিন্তাধারার ক্ষেত্রে তাই বিভিন্ন প্রকার নতবাধ দেখ: দা । 

বিভন্গ্রার সমাজতন্ত্র বর্তমানকাঁলে আমরা প্রধানত নিম্নলিখিত 
পাচগ্রকার সমাজতন্ত্রে্ পরিচয় পাই-_- 

(১) রাষ্ট্রীয় সমাজতল্্প (3৮০০ 40992817505) 2 বাক্তিগত মালিকানার 
পরিবর্তে সর্পপ্রকাঁর উৎপাদনের উপর রাষ্ট্রের মালিকান! প্রতিষ্ট করা রাষ্ট্রীয় 
সমাজতন্ত্রের উদ্দেশ্য | রাষ্ট্রায়ত্ শিল্পসমূহের মুনাফার দ্বার! রাষ্ত্র জনসাধারণের 
কল্য।ণের ব্যবস্থা করিবে । এই ধরণের সমাজতন্ত্রে বেকার ভাতা, বার্ধক্যভাতা 
বা পেনসন, শ্রমিকদের জীবনবীম। 'প্রভৃতির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়। হয় । 

নির্বাচিত পদ্ধতির সাহায্যে সমাজতন্বে বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ আ'ইনসভায় 

ংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিয়। 'আইন প্রণয়নের দ্বারা রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা 
করিবে, এইরূপ আশ] কর হয়। গ্রেট বুটেনে লেবার পার্টির আমলে কিছু 
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প্রর্িমাণে এই সমান্গতত্ত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইয়াছিল । বর্তমানে ভারতেও অনুরূপ 
"পদ্ধতিতে সমাজতন্ব গড়ার চেষ্টা চলিতেছে। 

(২) ফেবিয়ান সমাজতন্ত্র (88150 9০০)188) £ €্রট বুটেনে 
রা্জ বার্ণার্ড শর, এইচ, জি ওয়েলস্‌ প্রভৃতি লেখক রাস্রীয় সমাজতঙ্ের 
মতই একপ্রকারের সমাজতন্ত্রের কথা বলিয়াছেন । তাহাদের সমিতি “ফেবিয়ান 
সোসাইটি'র নামানুসারে ইহাকে সাধারণত ফেবিয়ান সমাগত বলা হয়। 
এই মত অন্থসারে, জনসাধারণকে শিক্ষিত করিয়া তুলিলে অনুকূল জনমত সৃষ্টি 
হুইবে এবং তখন সমাজতন্ত্র এত জনপ্রিয় হইয়া উঠিবে যে সমাজতস্ত্রীরা 
পালণমেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠ হইয়। উঠিবে ও সমাজতন্ত্র প্রাতিষ্টিত হইবে । এই 
মতবাদের আসল বক্তব্য হইল, জোরজবরদস্তি করিয়া কখনও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা 
করা যায় না। শিক্ষার প্রসারের দ্বারা মানুষকে সমাজতন্ত্রের স্বপক্ষে সচেতন 
করিয়া তুলিতে হইবে । 

(৩) যৌথ ব্যবস্থাঘুলক সমাজতুল্্র (95700105150) £ এই মতবাদে 
বল! হয়, রাষ্ট্র শিল্পগুলির মালিক হইবে ন|, শ্রমিক-দংঘগুলি ইছার মালিক 
হইবে । ফরাসী শব্দ সিত্ডিকেট (357771086) কথাটির অর্থ হইল শ্রমিক সংঘ। 
সিগ্িকালিষ্টদের মতে, বাষ্ট্র ধনী ব্যক্তিদের স্বার্থ রক্ষা! করে এবং ইহ] সপ্দাই 
শ্রমিকদের উপর শোষণ ও অত্যাচার চালাইতে চায়। সুতরাং ইহারাও 
ঝ্রাষ্ট্রের বিলোপ কামনা করে । ধর্মঘট, কারথানায় অন্তর্থাতী কার্যকলাপ? 
উৎপাদন হাস প্রভৃতির দ্বারা শ্রমিকরা অচল অবস্থার সাষ্টি করিয়া রাষ্ট্রকে 
ধ্বংস করিতে চাঁয়। বাষ্ট্র ধ্বংসের পর শ্রমিক সংঘগুলি শিল্পসমূহ পরিচালনা 
করিবে! সংঘসমূহের একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান থাকিবে । 

(8) সংঘমুলক সমাজতন্ত্র (0010 9০০191890) £ দি ডি, এইচ, 
কোল প্রভৃতি লেখক রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র ও যৌথ ব্যবস্থামূলক সমাজতন্ত্রের 
মধ্যে মধ্যপন্থা স্বন্নপ সংঘমূলক সমাজতন্ত্রের কথ। বলিয়াছেন । শিল্পসমূহের 
পরিচালনাভার থাকিবে শ্রমিক-সংঘের উপর । কিন্ত সংঘমূলক সমাজতন্ত্রের 
সমর্থকগণ ব্রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়ত! অন্বীকার করে ন।। উৎপাদন অর্থাৎ 
শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষ'র জন্ত যেমন শ্রমিক সংঘ, সেইরূপ ক্রেতাদের স্বার্থ 
দেখিবার জন্ত রাষ্ট্রের প্রয়োজন । ইহা! ভিন্ন শাসন পরিচালনা, শিক্ষ! ও 
সংস্কৃতির ব্যবস্থা, আস্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপন' প্রভৃতির জন্তও রাষ্ট্রের প্রয়োজন । 
উৎপাদকদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে তাহার মীমাংসার জন্ত চূড়ান্ত ক্ষদতা- 

রাষ্ট্রবিজ্ঞান--১৬ 
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পম্পন্ন একটি প্রতিষ্ঠান থাকিবে । যৌথ ব্যবস্থামূলক সমাজতন্ত্রের স্ঠায় সংধ' 
মূলক সমাজতন্ত্রীরা হিংসাত্মক পন্থায় বিশ্বাসী নহে। নিয়মতান্ত্রিক পদ্থায় 
সমাজতন্ত্র গ্রতিষ্ঠাী ইহাদের উদ্দেশ | 

(৫) সাম্যবাদ বা! মার্কসীয় সমাজতন্ত্র (00100007019) 0 
00575097, 90015118107) £. অতি প্রাচীন কালে প্রেটোর যুগ হইতে সমাজ- 
তন্ত্রের আলোচন। সর হইলেও ইহা! প্রধানত কল্পনার মধ্যেই আবদ্ধ রহিয়া 
গিয়াছে । উনবিংশ শতান্বীর মধ্যভাগে কার্ল মার্কসই প্রথম ইহার বৈজ্ঞানিক 
রূপ প্রদান করেন। মার্কস ও তীহার সহকর্মী এঙ্গেলস “ক্যাপিট্যাল”» 
«কমিউনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো” প্রভৃতি গ্রন্থে সমাজতন্ত্রের একটি স্পষ্ট রূপ ও তাহা 
কার্যকরী করার জন্য কর্মপন্থা! নির্দেশ করেন । 
_ মার্কসের সমাজতন্ত্র তিনটি মূল স্থত্রের ভিত্তিতে গঠিত-_ক) উদ্বত্ত-মূল্যের 
মতবাদ, (খ, ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যা ও (গ) শ্রেণী সংগ্রাম । শ্রমিকের 
শ্রমের ফলেই সাধারণত উৎপাদন হইয়। থাকে । অথচ শ্রমিকেন্ 
উৎপাদিত দ্রব্য যে দামে বাজারে বিক্রয় হয় শ্রমিককে তাহা অপেক্ষা কম 
মন্দুরী দেওয়৷ হয়। এই উদ্ুত্ত-মূল্য শিল্পের মালিক “আত্মসাৎ করে, ইহার' 
সাহায্যেই মূলধনের সি হয় । 

ইতিহাসের ব্যাখ্যা করিয়! মার্কস দেখাইয়াছেন, আদিম সাম্যবাদের যুগের' 
পর হইতে মানব সভ্যতার ইতিহাস সর্বদাই এক শ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণীকে 
শোষণের ইতিহাস । মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি সকল প্রকাব্র' 
কার্ষের ভিত্তি হইল অর্থনৈতিক । এই গতাহ্থসারে, ব্লাষ্ট্র হইল শ্রেণী শাসনের' 
হাতিয়ারস্বরূপ । সমাজ হইতে সর্বপ্রকার শ্রেণীর বিলোপ ঘটিলে রাষ্ট্রেরও 
অস্তিত্ব শেষ হইবে: মার্ষসের মতে, আদিম সাম্যবাদের পর হইতে আজ 
পর্যস্ত সমাজের ইতিহাস হইল একটান। শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস। 

পু'জিবাদ হইতে সমাজতম্ত্রে পৌছিবার পন্থ। অম্পর্কে এই মতবাদে বলা 
হইয়াছে, উদ্ধত্ত-মূলোর তত্বের স্বাভাবিক পরিণতি অনুসারে একদিকে সামান্ত' 
কয়েক বাক্তির হস্তে সকল মূলধন আসিয়া জমা হইবে এবং অপরদিকে 
সর্বহার! শ্রমিক শ্রেণীর সংখা বৃদ্ধি পাইবে । ক্রমে এমন অবস্থা আসিবে ফে. 
শ্রমিকশ্রেণী তাহাদের শ্রেণীসংগ্রামকে তীব করিয়া বিপ্লবের মাধ্যমে পুজি- 
বাদীদের নিকট হইতে রাষ্ট্রক্ষমত। এবং সর্বপ্রকার উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার 
মালিকান! স্বহন্তে গ্রহণ করিবে । এইভাবে সমাজতন্ত্রের পত্তন হইবে। 
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: ১ বিপ্লবের পর শ্রমিকশ্রেণী “সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কতন্ব' প্রতিটা করিয়। 
ধনিক শ্রেণীর সর্বপ্রকার অপচেষ্টাকে রোধ করিবে এবং সমাজতম্বের 
'ভিত্তিভূমি প্রস্তুত করিবে। ইহার পরবর্তী স্তরে আদর্শ সাম্যবাদ, অর্থাৎ 
শ্রেণীহীন ও রাষ্ট্রহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে। 


সাম্যবাদে প্রত্যেকে তাহার সাধ্যমত কাজ করিবে এবং প্রত্যেকে তাহার 
প্রয়োজন মত প্রয়োজনীয় দ্রবাসামগ্রী পাইবে । এই যতবাদের একটি র্প 
রাশিয়ায় প্রয়োগ করা হইয়াছে এবং আরেকটি রূপ যুগোঙ্গাভিয়ায়। 


গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র (10০0000:8610 300181191) ): সাম্প্রতিক 
পৃথিবীতে মার্কসীয় ধারার বিকল্প আরেকটি সমাজতান্ত্রিক সমাজবাদ | রাষ্ট্রীয় 
সমাজতন্ত্রবাদ, মার্কসীয় সমাজতন্ত্রবাদ ও সংঘমূলক সমাজতন্ত্বাদ এই তিনটি 
খারার মিলিত প্রবাহে সমুন্নত আধুনিক সমাজতন্ত্বাদের এই ধারা সমাজসামোর 
সহিত মানবিক গণতন্ত্রের মিলনের প্রয়াস পাইয়াছে। ইউরোপ ও এশিয়ায় 
জন আন্দোলনের ও রাস্ত্রীয় দলের এক বড় অংশ এই আদর্শের অনুগামী । 
এবং এট আদর্শের রাষ্্রত্ব ই, এম. এফ. ডাবিন ও রিচার্ড ক্রশস্যানের পুস্তকে 
পাওয়! যায়। 


উপসংহার-_সমাজতন্বের ধারণ| সম্পর্কে নান! মতবাদের প্রচলন হইলেও 
বর্মানকালে সমাজতন্ত্র ুতিষ্ঠার পদ্ধতির প্রশ্নে ইহ মূলত ছুইটি প্রধান ভাগে 
বিভক্ত হুইয়াছে-_একদলের মতে, ইহা অহিংসভাবে সম্পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক 
পার্লামেপ্টারী পদ্ধতিতে সম্ভব ; আর, অপর দলের মতে, শান্তিপূর্ণ পন্থায় 
সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভধ নয়--ইহার জন্য প্রয়োজন বিপ্লব । ১৯১৭ সালে রুশ 
বিপ্লবের পর বিশ্বে প্রথম সমাজতন্ত্রী বা প্রতিষ্টা হয়। ইহ! শাস্তিপূর্ন 
পন্থায় হয় নাই, বিপ্লবের দ্বারা হইয়াছে । চীন ও পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্রগুপিতে 
বৈপ্লবিক কর্মপন্থা গ্রহণ করা হইয়াছে । আবার বিপরীত দিকে গ্রেট বুটেন, 
নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি রাষ্ট্রে সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ পন্থায় নির্বাচনী উপায়ে 
সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইয়াছে । ভারতেও বর্তমানে লিয়মতীস্ত্রিক পদ্ধতির 
দ্বারাই সমাজতন্ত্র গঠনের চেষ্টা চলিতেছে । 
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সুস্থ, সবল জীবন যাপনের মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ উপলন্ধিই ব্যক্কির 
উদ্দেশ্ঠ। রাষ্ট্রের কর্তব্য ব্যক্তিকে এই লক্ষ্যে পৌছাইতে সহায়তা করা ৭ 
স্বভাবতই তখন গ্রশ্ন ওঠে ব্যক্তির সহিত রাষ্ট্রের সম্পর্ক কি? এই প্রপ্ধের 
উত্তরে আদর্শবার্শিরা ঘোষণ। করেন যে ব্যক্তি নিজেকে রাষ্ট্রের নিকট সমর্পণ 
করিয়াই চরম লক্ষে উন্নীত হইতে পারিবে । সরকারের কাজ (রাষ্ট্র একটি 
ধারণ। মাত্র, ইহার কার্য বাস্তবে রূপান্তরিত হয় সরকারের মাধ্যমে) এইরূপ 
সর্বাত্মক হইলে ব্যক্তির মৃত্যু অবশ্তভ্তাবী । স্তরাং এই তর্ক টিকিল না। 
বহু তত্ব খন এই সমস্যার সমাধান খুঁজিতে গজংইদ্া! উঠিল । তন্মধ্যে ব্যক্তি- 
স্বাতন্ত্্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ সর্বাপেক্ষ। গুরুত্বপূর্ণ 

আদর্শবাদ ব্যক্তির স্বাতন্ত্রযকে রাষ্ট্রের পদতলে চূর্ণ বিচুর্ণ করিয়াছে-_ইহার: 
গ্রাতিবাদ স্বরূপই জন্মলাভ করে ব্যক্তিম্বাতন্ত্্যবাদ। উনবিংশ শতাব্দীতে বেস্থাম 
ও জেমস মিলের প্রচেষ্টায় ইহার উদ্ভব হয়। পরে হার্বাট ম্পেন্সার ও জন ট্রয়ার্ট 
মিলের হাতে ইহ পরিবধিত হইয়া! একটি পূর্ণ স্কুম্পষ্ট আকার ধারণ করে। 

এই মতবাদ রাষ্ট্রকে সমাজের সর্বাপেক্ষা অপ্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান বলিয়। 
মনে করে। সুতরাং ইহার কার্য যতই কম হয় ব্যক্তির পক্ষে ততই মঙ্গল। 
প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ভালমন্দ নিজেই সার্বপেক্ষা ভাল বোঝে । অতএব 
তাহার কার্ষে অধথ৷ হস্তক্ষেপ করিবার জন্ত রাষ্ী নামক কোন প্রতিষ্ঠানের 
প্রয়োজন নাই । নিজের বিচাব বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া নিজের জীবনকে 
রূপায়ীত করিবার স্বাধীনতা যদ্দি ব্যক্তি পায় তবেই একমাত্র তাহার 
ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ উপলব্ধি ঘটিবে। সুতরাং রাষ্ট্রের কার্য হইবে শুধুমাত্র 
দেশের মধ্যে শাস্তি শুংখল। বজায় রাখা এবং বিদেশীর হাত হইতে দেশকে 
রক্ষা! করা । এই রাষ্ট্রকে পুলিশ রাষ্ট্র বল! বায়। ইহ; ব্যক্তির স্বাধীনতাক্ন 
এতটুকুও হস্তক্ষেপ করিবে না। ইয়া মিলের মতে ব্যক্তিকে প্রকৃতির 
সহিত যুদ্ধ করিবার উপযুক্ত স্বাধীনতা দেওয়া প্রয়োজন । 

জববিজ্ঞানের দিক হইতে যুক্তি দেখাইয়! হার্বাট স্পেন্সার বলিলেন 
যে জীবন সংগ্রামে একমাত্র ফোগ্যুতমেরই বাঁচার অধিকার আছে। ছূর্বলকে 
সরকারী সাহায্যে বাচাইয়। বাহ্খিলে সবদ্‌ এ কার্ধক্ষম ব্যক্তির দ্বারা সমাজকে 
পূর্ণ করা ফাইবে না; জাতির উন্নতিও সম্ভব হইবে না । 
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ব্যক্তিস্বাতম্্বাদ্দের একটি আর্থিক ুক্তিও আছে । অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 
অবাধ প্রতিযোগিতা চলিবে এবং যোগান এবং চাহ্দাযর় মিষ্দ আপনা 
আপনি কার্ধকরী হইয়া সকল বস্তর দাম নির্ধারণ করিবে । ইহাতে সমাজে 
সর্বাধিক উৎপাদন হইবে এবং সকলে সম্তায় সকল জিনিস পাইবে। 

স্থতরাং রাজনৈতিক স্বাধীনন্ত। এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতার মিলিত যে 
ফল তাহা অবাধ নীতি বা স্বাচ্ছন্দ্য নীতির (1787596হ 8179 ) সম্পূর্ণ রূপ 
পরিগ্রহ করিল। ইহার প্রধান বক্ঞবা বিষয় হইতেছে বাস্কিকে জীবনের 
সকল ক্ষেত্রে স্বাধীনতা প্রদান করা । 

কিন্ত একটু প্রণিধান পূর্বক লক্ষ্য করিলেই বাক্তিম্বাতস্্যবাদীদের যুক্কতি- 
গুলির সারমর্ম বিশেষ খুজিয়া প1ওয়া যাঁর ন। প্রথমত, তাহারা বলিয়াছেন 
ব্যক্তি নিজের ভালমন্দ নিজেই সর্বদা ভাল বুঝে । কিন্তু তাহারা বোধ হয় 
বুঝিতে পারেন নাই যে ছনিয়ার সকল ব্যক্তি মিল বা ছার্বাট স্পেন্সার নয় । 
এই বিংশ শতাক্বীর শেষভাগেও একদিন খবরের কাগজ খুলিক্না আহন 
আদালতের খবরে চোখ বুলাইলেই বুঝা যায় ষে সভ্যতার সহিত স্বার্থপরতী। 
পরশ্রীকাতরত।, কুটিলতা, পাশবিকতা৷ প্রভৃতি নীচ প্রবৃত্তিগুলির সম্পর্ক কত 
নিবিড় । সভ্যতা যতই এগ্ডকন! কেন এগুলিকে পিছনে ফেলিয়া যাওয়া! 
সম্ভব নয়। 

দ্বিতীয়ত, যোগ্যতমের বাচার অধিকার সম্পফ্ষিত যুক্তিটি এতই হাস্তকর 
যে বিশ্বাস করিতে কষ্ট হয় ইহ! হাবাট স্পেন্সারের ন্যায় একজন মনীঘী কর্তৃক 
আবিষ্কৃত। একজন ষক্ষ। রোগীকে কোনরূপ সাহাধ্য না দিয়া রাষ্ট্র তাহাকে 
মৃত্যুর দ্রিকে ঠেলিয়। দিবে, এইরূপ একটি যুক্তি কোন বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন মান্য 
স্বীকার করিতে পারে না। ূ 

অর্থনৈতিক যুক্তিটিতেও সারবভার বিশেষ অভাব দেখ যায়। মালিক” 
দের স্বাধীনত! আছে অধিক মুনাফার জন্য মন্ধুরকে কম মজুরী দিবার এবং 
মজুরদেসও স্বাধীনতা আছে কাজ না করিবার ৷ কিন্তু মালিকদের না খাইয়া 
মন্িবার ভয় নাই কিন্ত মজুরদের আছে। সুতরাং মজুরদের কাজ ন' করিবার 
স্বাধীনতা থাকিলেও উপবাস করিয়া! মরার চাইতে কম মজজুরীতে কাজ করা 
মন্দের ভাল বলিয়া মনে করে এবং করেও । এইরপে শ্রমিক-শ্রেণী মালিক 
শ্রেণী কর্তৃক শোষিত হয় এবং সমাজে ধন-বৈষদ্য প্রকট আক্ষার ধারপ করে 1 

কিন্তু এত দোষ সত্তেও বলা ঘায় বে, ব্ক্তিস্বাতগ্র্যবাদ একটি বাধ্যব সৃততয 
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উদঘাটিত করিয়াছে যে রাষ্ট্র যদি ব্যক্তির স্বাধীনতায় খুব বেশী হম্তক্ষেপ করে 
তবে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের স্কূরণ সম্ভব নয়। 

ব্যক্তিত্বাতনত্যবাদের প্রতিবাদ স্বরূপ জন্ম হয় সমাজতন্ত্রবাদের। ব্যক্তির কর্তব্যের 
উপর কোনরূপ জোর ন৷ দিয়া অধিকারকে লইয়াই ব্যক্তিস্বাতন্ত্যবাদ বড় বেশী 
মাতামাতি করিয়াছে । কিন্ত সমাজের সর্বাঙ্গীন মঙ্গলের জন্য অধিকারের যত 
প্রয়োজন কর্তব্যের প্রয়োজন তদপেক্ষা! একবিম্দুও কম নয়__ইহাই হইল সমাজ- 
তন্তরবাদের বক্তব্য। স্থাচ্ছন্দাগ্রীতির অধীনে অর্থব্যবস্থা ধনতান্ত্রিক রূপ ধারণ 
করে এবং ফলত: অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনাচার দেখ। দেয়। সমাজতন্ত্রবাদীরা 
বিশ্বাস করে যে অবাধ প্রতিযোগিতা শ্রমিকের বর্তমান দুর্দশার জন্য সম্পূর্ণরূপে 
দায়ী, ইহ] মুষ্টিমেয় কয়েকজনের বিলাসিতার জন্য বহুসংখ্যক ব্যক্তিকে উপোৰ 
করিতে বাধ্য করিয়াছে এবং মানব জাতিকে ধনী এবং দরিদ্র এই দুইশ্রেণীতে 
বিভক্ত করিয়। নিরবচ্ছিন্ন দ্বন্দের শৃত্রপাত করিয়াছে । সমাজতন্ত্রবাদ তাই 
উৎপাদন ও ধনবণ্টনের উতৎসগুলির উপর সার্বজরনিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার 
প্রতিষ্ঠা করিয়! শ্রমিক শ্রেণীর শোষণের বিলোপ সাধন করিবার রাজনৈতিক 
আন্দোলনের সমর্থন করে । এই লক্ষ্যে পৌছাইবার উদ্দেশ্যে সমাজতন্ত্রবাদের 
সমর্থকর রাষ্ট্রের কার্ধের পরিধি বিস্তার করিবার।পক্ষপাতি। সমাজতন্্ববাদের 
উপরিউক্ত লক্ষ্য সম্পর্কে সকল সমাজতন্ত্রীরা মোটামুটি একমত হইলেও এই 
লক্ষ্যে গৌছাইবার উপায় সম্পর্কে কিন্ত মতভেদের পার্থক্য দেখা বায়। 
তাই সমাজতন্ত্র বিভিন্ন কূপ পরিগ্রহ করিয়াছে । 

সমাজতন্ত্রবাদ মানুষের মনে এক বৈপ্লবিক আলোড়ন হৃষ্টি করে । সমাজের 
সর্বাঙ্শীন উন্নতির জন্ত প্রকৃতি তাহ'কে অনেক সম্পদ দিয়াছে । আবার মানব 
সমাজ নিজ বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে সেই সম্পদকে আরও বর্ধিত করিয়াছে । 
্ুতরাং কোন একজন বা মুষ্টিমেয় কয়েকজন এই সম্পদ ভোগ কৰিবে এবং 
সমাজের বৃহৎ অংশকে বঞ্চিত করিবে-_-ইহ! কখনই সহা করা যায় না। তাঁই 
সমাজতন্ত্রবাদ যে চিন্তার জন্ম দ্রিল তা অভূতপূর্ব ও অভিনব । কিন্তু ইহাও 
সম্পূর্ণকধপে ক্রটীহীন নয়। প্রথমতঃ, রাষ্ট্রের কার্ষের পরিধি বিস্তারিত হওয়ার 
অর্থই হইতেছে আমলাতস্ত্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা । কিন্তু আমলাদের সংখ্যাবৃদ্ধি 
এবং ক্ষমতাবৃদ্ধি কোনটিকেই খুব বিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করা যায় ন!। পৃথিবীতে 
যদি সমাজতন্ত্বাদ চিরকাল থাকিয়ী যাম্ম তবে এই সকল আমলার! যে খুবই 
প্রয়োজনীয় এ বিষয়েও আবার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু সমাজতন্্বাদ 
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আসার সঙ্গে সঙ্গে যদি ইতিহাস না! থমকিয়া ধাড়াইয়। যাক্স তবে প্রাকৃতিক 
নিয়মে পরিবর্তন আসিবেই । তখন হয়ত সমাজতন্ত্রবাদের চেয়ে অষ্টকেনি 
মতবাদ মানুষকে আরও উন্নততর কোন ব্যবস্থার সন্ধান দিবে। এই আমলা" 
শ্রেণী তখন সকল পরিধ্ঠনের বিরোধিতা করিবে । ফলত: আমাদের কারের 
অন্য যে দাস আমর! নিযুক্ত করিয়াছি তাহাদের হাতেই আমর! দাস বনিয়া 
ষাইব। উপরম্ত আমলারাও মানুষ, তাহাদের ভূলভ্রান্তি হইতে পারে, 
এবং লোভের বশবর্তী হইয়। তাহার! অন্যায় আচরণও কারিতে পারেন । কিন্তু 
তাহাদের বিরুদ্ধে আমাদের কিছুই করিবার থাকিবে ন।। কোন স্বেচ্ছাচারী 
শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কর! যত শক্ত ছিল ইহাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কর! 
তাহার অপেক্ষ। অনেক বেশী শক্ত হইবে। 


দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণদণ্ড ব্যক্তির সকল কার্ষে পরিব্যাপ্ত হইলে 
ব্যক্তিস্বাতন্ত্রয সাংঘাতিকভাবে ব্যাহত হুইবে। ব্যক্তির জীবন পরিচালিত 
হইবে রাষ্ট্রের নিদেশে। কবিতা এবং গল্প লেখা হইবে ফরমায়েস মত। 
মানুষের ধীশক্তির এবং উদ্যম ইহাতে নষ্ট হইতে বাধ্য । সমালোচকের মতে 
ইহার ফলে সমাজে কাম্য উৎপাদন হওয়া সম্ভব নয়। ব্যক্তিগত লাভের 
আশা যেখানে বিন্দুমা ত্রও নাই সেখানে ব্যক্তি যঙ্ত্রের মত কাজ করিবে এবং 
বিচার বুদ্ধি খাটাইবার প্রয়োজনবোধ করিবে ন!। 


স্রতরাং দেখ। গেল যে, ব্যক্িত্বাতন্ত্যবাদ ব্যক্তির স্বাধীনত! লইয়া! অধিক 
বাড়াবাড়ি করিয়াছে এবং উৎকট ধনবৈষম্যের কৃষ্টি করিয়াছে; অপর 
দিকে সমাজতন্ত্রবাদ সাম্যকে লইয়া! এত বাড়াবাড়ি করিয়াছে যে ইহাতে 
মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার লোপ পাইবার বন্দোবস্ত হইয়াছে । তাই. 
অনেকে বর্তমানে এই ছুই বাড়াবাড়ির মধ্যে একটি সামঞ্জস্য আনিয়া আপোষ 
করিবার চেষ্টা করিতেছেন “4. 059 %607য ০£ ৪৮৪৮৪ 20886 0৪ 8094%118- 
৮10 00. 170$51009118656 96 02506,'-বলেন 89010109, 30008 বলেন, 
“ঢু 6 00010 17558179 &0 1095] 86 01106 2001510008115670 500 ৪০০৪" 
17819, ৪501) ০০10 09 01,6 0008 60506456 1068) (9₹ 20086 6)08208 
080, ইহারা বলেন জল আর চিনির পরিমাণের অনুপাত ষদি ঠিক হয় 
তবেই খুব সুন্দর সরবৎ তৈয়ারি করা যায়। যাঁদি অধিক পরিমাণ জলে সামান্ত 
চিনি দেওয়। হয় তবে চিনির মিষ্টতা নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং চিনির মিইত! 
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রক্ষা! করাই প্রধান লক্ষ্য । মাছষের গণতান্ত্রিক অধিকারকেই এখানে চিনির 
মিষ্টতার সহিত তুলনা কর! হইয়াছে । ব্যক্তিস্বাতন্ত্যবাদ যে পদ্ধতিতে মানুষকে 
তাহার গণতান্ত্রিক অধিকার দিবার কথ। বলিয়াছিল সে পদ্ধতির ফল হইল 
ধনতন্ত্রঃ কারণ অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ ব্যক্তিম্বাতন্ত্রযবাদীর। 
উপলব্ধি করিতে পারেন নাই । তাহার! সামাজিক স্বাধীনত! এবং রাষ্ট্ীনৈতিক 
স্বাধীনতা যে অর্থে বুঝিয়াছিলেন সেই অর্থেই অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে 
বুঝিয়াছিলেন । কিন্তু অপরাপর স্বাধীনত। ঠিকমত ভোগ করিতে গেলে সমগ্টির 
স্বার্থে ব্যক্তির অর্থ নৈতিক স্বাধীনত। কিছুট। ক্ষু্ করিতে হইবে । ঠিক এই- 
থানেই উদ্ভব হয় সমাজতত্ত্রবাদদের । ব্যপ্তি যদি থাইতেই না পাইল তাহা! 
হইলে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা ভোগ করিবে কিরূপে ? সমাজতন্ত্রবাদ ব্যক্তিকে 
খাইবার বন্দোবস্ত করিয়। দিয় অর্থাৎ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা কিছুটা হাস করিয়। 
তাহাকে গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করিবাঁর উপযুক্ত করিয়া তুলে। সমাজ- 
তন্ত্বাদের এইট্ুকুকে গ্রহণ করিয়! এবং ব্যক্কিম্বাতন্ত্র বাদীদের ছারা সমর্থিত 
সামাঞ্ধিক স্বাধীনত1 এবং রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা গ্রহণ করিয়! বর্তমানে উদ্ভব 
হইয়াছে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদের, ইহাকে শুধু সমাজতন্ত্রবাদও বল! হয়। 
স্থতরাং এই সমাজতম্ত্রবাদ ব্যক্তিকে তাহার গণতান্ত্রিক অধিকার হইতে বঞ্চিত 
করে না-বরং এতদিন যে ব্যক্তি প্রকত গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করিতে 
পারে নাই এইবার সে প্রকৃত গণতান্ত্রিক অধিকারে ভোগের স্বাদ পাইবে । 
অতএব ইহা বলা খুবই সংগত যে “39001811870. 10:0000559. 60 0020701969 
01791 010%% 010190986 0106 11991:8] 0970001:8 610 079৫৮” ' 
03,119. 10150055 72008115005 12005510581850 1185085 ০1 
9065. 
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